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. পারা যায়। পাঁথবীর নানা স্থান খড়িয়া নানা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গগিয়াছে। 

কোথাও হয়তো মাঁটর নীচে একাট বড় শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল। ॥ 
সেই সকল ধ্বংসাবশেষ হইতে তখনকার ঘর-বাঁড় কিরুপ- ছিল, সেগ্যাল ৷ 
দিকভাবে তৈয়ার করা হইত ইত্যাদি নানা খবর জানিতে পারা যায়। এইভাবে 


oli PANES) 


চিত্র ২ : মাটির নীচ হইতে পাওয়া প্রাচীন অলঙ্কার (মহেঞ্জোদরো) 


সনচনা এ 


মাটির নীচ হইতে আঁত প্রাচীনকালের অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপন্র, পাথরের 
খোদাইকরা ছবি বা মুর্তি ইত্যাদি নানা জিনিস পাওয়া গিয়াছে । পাথরের 
অতি সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্ৰপাতি হইতে আরম্ভ কাঁরয়া নানা ধাতুনার্সত 


= এনা 
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চিত্র ৩ : পাথরের সাধারণ অস্তশস্য 


জানসপত্রও পাওয়া গিয়াছে। নানা স্থানের গুহায় আঁচড় কাটিয়া বা রং দিয়া 
ূ মানুষ নানারকমের পশ পাখির ছবি আঁকয়াছে, এইরূপও [চিত্র পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা ছাড়া, প্রাচীনকালের মানুষ কি রকমের. বাসনপত্র ব্যবহার 
| কারত, তাহারও চিহ্ন নানাস্থানের ‘কবর হইতে বাহির করা হইয়াছে। গ্রীস, 
মিশর প্ৰভৃতি দেশে মৃতের কবরের মধ্যে নিত্য ব্যবহারের নানাপ্রকার জিনিস- 


কূপ, নালা ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ হইতে আমরা পুরাতন ইতিহাস গাঁড়তে 
পারি। এতিহাঁসকগণ এই সকল চিহ্ন, ভগ্নাবশেষ, জিনিসপত্র ইত্যাদি কোন্‌ 
সময়ের হইতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা কাঁরয়াছেন। 

._ প্রা্ীনকালের মানুষ গহার গায়ে, পাথরে, স্তুপ বা স্তম্ভের গায়ে 
{নিজেদের ভাষায় অনেক কথা খোদাই করিয়া গিয়াছে। মাঁটর নীচে এইরূপ 
বহ; প্রাচীন লেখা পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সম্রাট অশোক তাঁহার 


| হে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল চিহ্ন এবং ঘর-বাঁড়, মান্দর, রাস্তাঘাট, 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 


সচৌপন্ৰ 


£ সুচনা : ১--৬ 
প্রাচীনকালের ইতিহাস জানিবার উপায় চ 
আদিম মান্য : মানুষের বিভিন্ন জাতি. ৭--১৪ 
মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ : ১৫--৩৬ 


মিশর-মেসোপটামিয়া--সিল্ধ;-উপত্যকা-- 


: আযগিণ ও আর্য সভ্যতা : ৩৭--৪৬ 


ভারতের আর্য সভ্যতা-আর্যদের প্রাচীন. 
সাহত্য- সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা_প্রাচীন 
পারস্য বা ইরান__হোমার-বার্ণত গ্রীস 


দেশ 
িনিসীয় বাঁণকগণ : ইহুদি দ্ৰষ্টা ৪৬-৫২ 
বা খাষগণ 
গ্রীক নগর রাজ্ট্র : স্পার্টা ও আথেন্স : ৫২-৫৭ 
স্পার্টা--স্পার্টানদের জাঁবনযাত্রা-আথেন্স- 
বাসীদের জীবনযাত্রা - 
£ পারস্য: গ্রীস দেশের সহিত যুদ্ধ : ৫৮--৬৩ 
ম্যারাথন, থাৰ্মপাল ৷ 
£ মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ ৬৪--৬৮ 
: কনফ্সিয়াস ৬৮-৭১ 


আলেকজাণ্ডার, পুরু ও চন্দরগুপ্ত মৌর্য. ৭১-৭৭ 


: সম্রাট অশোকের কাহিনী ৭৭-৮৪ 


রোমের উত্থান : হ্যানিবলের কাহিনী : চ৫- ৮১৯ 
সাম্ৰাজ্যবাদী রোমের নাগাঁরক জীবন : 


রোম ও ভারতের. যোগাযোগ : ৮১-১৩ 
ভারতে বিদেশায় রাজগণের রাজত্বকাল-_ 

বৌদ্ধধর্মের বস্তার ৯৩-১৭ 
যাশখত্রীচ্ট : খ্াল্টধৰ্মের প্রচার ১৯৭-১০১ 


গুপ্ত সাম্ৰাজ্য : ভারতের স্বর্ণ যুগ : ১০১-১০৮ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ ) ৬'৬ "Se EO, 
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প্রাচীনকালের ইতিহাস জানিবার উপায়: ৮২1, 


4 আজকাল তোমরা ইতিহাসের বই পড়। দেশ-বিদেশের কত কথা আজ" 

} তোমরা ছাপা' বই পাড়য়া জানিতে পার। প্রাতাঁদন পথিবীর নানাদেশের = 
নানা ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়িয়া জানিতে পার। অথবা তোমাদের মা, 
বাবা কিংবা দাদার আলাপ-আলোচনা শ্দানয়া জানিতে পার। কিন্তু আঁত 

্‌ প্রাচীনকালে ত’ আর ছাপাখানা ছিল না, কাগজও ছিল না। এ সময় ইতিহাস 

পাঁড়বার বা লাখবার কথা কেহ ভাবিতও না। তাই প্রাচীনকালের ইতিহাস 
আচ্ছা, মনে কর, তোমাদের বাড়িতে অনেক দিনের পুরানো কতকগ্যাল 

বই, আসবাবপত্র ইত্যাদি আছে। সেগ্দীলর চেহারা বা গড়ন এখনকার 

বই বা আসবাবপত্রের মত নহে। তুম নিশ্চয়ই তোমার মা অথবা বাবাকে এই 


আবার আজ হইতে প্রায় পণ্ডাশ-ষাট বছর আগে লোকে ক রকমের আসবাব- 
পন্ ব্যবহার কাঁরত, তাহাও তুমি ব্যাঝতে পাঁরিবে। সেই সকল 'জানসপত্র 
এখনকার 1জিনিসপন্ৰ হইতে ভাল না মন্দ, সেই তুলনাও তুম কাঁরতে 
পাঁরবে। এইভাবে প্রাচীনকালের ইতিহাসও জানা সম্ভব। 

প্রাচীনকালের মানুষের ব্যবহারের যে সকল 1জানসপন্ত বা. চিহ্ন মাটি 
খড়িয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদের জীবনযাপনের প্রণালী কি 
ছিল, কি িজানস তাহারা ব্যবহার কাঁরত, ইত্যাদি অনেক কিছুই জানিতে 
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সুচনা 
বাণী পাথরের গায়ে খোদাই করাইয়া গিয়াছিলেন। এইগীল হইতে অশোকের 
জীবন, তাঁহার আদর্শ, ধর্মমত, তাঁহার শাসন প্রভাত সম্পর্কে বহু কথা আমরা 
জানতে পারিয়াছি। প্রাচীনকালের ভাষা আমরা জানি না৷ কিন্তু এীতিহাসকরা 


“Su ny 


চিত্র এ £ বর্ধমান জেলার দদুর্গাপনুরে মাঁটর নীচ হইতে পাওয়া 
পাথরের যন্ত্রপাতি 


যা মানব-ইত্হাসের ধারা 


বহু পারশ্রম কাঁরয়া এই সকল ভাষা শিখিয়াছেন এবং প্রাচীন লিপি পাঠ করিয়া 
তাহার অর্থ ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। প্রাচীনকালের মূদ্রা হইতেও এ সময়ের নানা 
ঘটনার তাঁরখ জানা িরাছে। কখনও কখনও বা এগাল হইতে যে রাজা 
মুদ্রা তৈয়ার করাইয্লাছলেন, তাঁহার র্চ ও ধর্ম সম্বন্ধে জানা সম্ভব 
হইয়াছে ৷ 


' কাগজের ইংরাজী নাম হইয়াছে 'পে' 


জানিতে পারিয়াছি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক জানিস: 
চিহ্ন ইত্যাদি মাটির নীচ হইতে পাও 
বর্ধমান জেলার দ:গ্গাপুরে মাটির নীচ 


১। ্রাীনকালের ইতিহাস আমরা কিভাবে জানিতে পারি? 
নে ন দা হইতে ওঁতিহানিকরা কি কি বিষ জানি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আদিম মানুষ : মানুষের বিভিন্ন জাতি 

আজকাল পাঁথবীতে যেন লোক ধরে না। কিন্তু পৃথিবী যখন প্রথম 
সৃষ্টি হইয়াছিল তখন তাহাতে মানুষ কেন, কোন রকমের প্রাণী বা গাছপালাও 
ছিল না। পাঁথবী সৃষ্টি হইয়াছিল বড় অদ্ভুত ভাবে। আকাশে তোমরা যে 
অসংখ্য তারা দেখিতে পাও, সেগ্যালর প্রায় প্রত্যেকটিই পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ 
. লক্ষ, এমন কি কোটি কোটি গুণ বড়। এই তারাগল খুব পাশাপাশি আছে 
= বাঁলয়া মনে হয়। কিন্তু এগ্যালর মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইলের ব্যবধান আছে। এই * 
তারাগযীল আগুনের গোলার মত শন্যে ঘরিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় দুই শত 
কোটি বছর আগের ঘটনা॥ একটি বড় তারা আমাদের স্যের নিকট আসিয়া 
পড়ে। এই বিরাট তারার আকর্ষণের ফলে সর্ষের গায়ের অংশ ভাঙিয়া ক্ষুদ্র 
নদুদ্র অংশে সূর্যের চাঁরাদকে ছড়াইয়া পড়ে এবং 
সূর্যের চারাদকে ঘ্যারতে থাকে। এইগালকে গ্রহ 

বলা হয়। আমাদের পাৃথবী ইহাদের একটি। 
সূর্য আগুনের বলের মতো একাঁট বিরাট 
জনিস। ইহার অংশ যখন প্রথম পৃথক, হইয়া 
পাঁড়ল, তখন সেই অংশগন্দীলও অত্যন্ত গরম ছিল 
তাই বহুকাল পর্যন্ত পাঁথবীও খুব গরম ছিল! 


৮ : প্রাচীনকালের বৃহৎ আকারের প্রাণী চিত্র ৯: হদ-মানযয় মাছ শিকার 
(পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পাইয়াছে) কাঁরতেছে 


৬ মানব-হীতহাসের ধারা 


শৃকল্তু ক্রমে উহা ঠাণ্ডা হইল। ঠাণ্ডা হইবার পর পাঁথবীতে প্রথম জীবনের 
বৃচহ্ন দেখা দল । 
পাৃঁথবীর সর্বপ্রথম প্রাণী ছিল 'জোল'র (1915) মতো একটা তলতলে 
পদাৰ্থ ৷ ইহা জলের উপর ভাঁসত। ক্রমে ইহা হইতে গাছপালা ও মাছের 
স্হান্ট হইল। জলে বে সব গাছপালা জন্মাইল, তাহা হইতে ক্রমে স্থলের 
গাছপালারও সৃষ্ট হইল। আবার মাছ হইতে ক্রমে পাখি এবং উভচর প্রাণীর 
সঃষ্ট হইল। উভচর প্রাণী হইতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর সৃষ্টি হইল। প্রাচীন 
জীবজন্তু অত্যন্ত বৃহৎ আকারের ছিল। তাহাদের অনেকগনালিই ক্রমে ক্রমে 
পৃথিবীর বুক হইতে লোপ পাইয়াছে। তবে তাহাদের কংকাল নানাস্থানে 
পাওয়া গিয়াছে। নানাদেশের যাদুঘরে এরুপ বৃহৎ আকারের প্রাণীর কঙ্কাল 
রাখা হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরেও প্রাচীনকালের বিরাট জন্তুর কঙ্কাল 
রাখা হইয়াছে। তোমরা অনেকে হয়তো তাহা দেখিয়া থাকিবে। 
স্তন্যপায়ী প্রাণী হইতে ক্রমে বানরজাতীয় একপ্রকার প্রাণীর স্াষ্ট হইল। 
এইরূপ প্রাণীর একটি শাখা হইতে একাদন মানুষের উৎপাত্ত হইয়াছে। 
মানদুষ প্রথমে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতোই দল বাঁধয়া বনে-জত্গলে 
বা জলাশয়ের ধারে বাস করিত। তাহারা পশঃপাঁখ শিকার কাঁরয়া, মাছ 
, খারয়া, বা বনে-জঙ্গলে ঘ্দারয়া ফলমূল যোগাড় করিয়া খাইত। তাহারা 
সাধারণত গাছের উপরে, গুহার মধ্যে বা হুদের জলে কোন রকমের একটা চালা 
বাঁধিয়া বাস করিত। অন্যান্য জল্তু-জানোয়ারের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার 
জন্য তাহারা এইভাবে বাস করিত। এক জায়গার জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার 
শিকার কাঁরতে কাঁরতে ফমুরাইয়া গেলে বা কোন জলাশয়ের সব মাছ শেষ হইয়া 
গেলে তাহারা অন্যত্র বাইত। প্রথমে তাহারা দাঁত এবং হাতের আঙ্গুলের 
সাহাব্যে মাংস বা মাছ ছিণড়য়া লইয়া কাঁচা খাইত। 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানদ্ষের ব্যাদ্ধও বাঁড়ল। ক্রমে তাহারা প্রাকৃতিক 
শল্তিকে নিজেদের কাজে খাটাইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর সাহায্য 
সহযোগিতা এবং ব্রাদ্ধতে প্রাণীদের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ স্থান আধিকার কারিল। 
বদ্ধ সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইতে গিয়া মানুষ সবপ্রথম 
আগুন জনালিতে শিখিল। গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে বনে স্বাভাবিকভাবে 
আগ্দন জ্লিত। প্রথমে তাহারা এইভাবে জলা আগলেই সংগ্রহ কাঁরত। সেই 
[316 ৩, ত + 
কাচ কম বর তে দিত না। পৰে তাহারা 
তোমরা চকমাঁক পাথরের কথা, অনেকেই হ সী বালিতে শিরখল। 
প্ৰ হয়তো জানো। চকমাক পাথর 
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ঠরকয়া আগুন জৰালা হয়। আগুন জৰালিতে শেখার ফলে তাহারা খাদ্যদ্রব্য 
প্রথম প্রথম পড়োইয়া ও পরে রাঁধিয়া খাইতে শিখিল। 


ই মানত হইতে বাবার জনয পপর | 


২5778 
তাহারা পশ্দ শিকার কারত বা পশয় আর 


ছাঁড়য়া পশুপালন আরম্ভ কারল। গর: ভেড়া ইত্যাদি পশ তাহারা চরাইত 
এবং সেগুলির মাংস ও দুধ খাইয়া বাঁচয়া থাকিত। পশুর চামড়া দিয়া 
‘পোশাক এবং তাঁবু তৈয়ার কাঁরত। তখনও তহাদের কোনও স্থায়ী ঘরবাড়ী 


ছল না। তাহারা ছিল যাযাবর । এক স্থানের ঘাস ইত্যাদি পশুর খাদ্য শেষ 


0 মানব-ইতিহাসের ধারা = 


হইয়া গেলে তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইত। এই যুগের নাম প্রাচীন প্রস্তর যুগ। 
ক্রমে মানুষ চাষ কাঁরতে শিখিল। বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ কারিতে গিয়া 
মানুষ যখন দোখল বে, বীজ হইতে গাছ জন্মায় তখন তাহারা বীজ সংগ্রহ 
কাঁরয়া কৃষির কাজ কাঁরতে আরম্ভ কারিল। কৃবিকার্য আরম্ভ হইলে পর 
তাহারা একই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস কারতে বাধ্য হইল। তাহারা গর, 


চিত ১১ : মানুষ পাথরের সাধারণ অন্তশ্ত্র হইতে ক্রমে 


উন্নত ধরনের 


লও 


ই. 
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লাগল। ক্রমে তাহারা কাপড় বনতে ও মাটির বাসন তৈয়ার কারতে শিখিল। 
এইভাবে দিন দিন তাহারা উন্নাতর দিকে অগ্রসর হইল ৷ তাহারা তামা, ব্ৰোঞ্জ: 
প্রভৃতি নানা রকমের ধাতুর ব্যবহারও শিখিল। প্রথমে তাহারা তামা আগমনে 
“দিলে গালয়া যায় দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল, পরে ইহাকে আগমন দ্বারা 
গলাইয়া নানাভাবে ব্যবহার করতে শিখিল। এই ফুগকে নবপপ্রস্তর যুগ বলা 


চিত্র ১২: আগুনে দিলে তামা গাঁলয়া যায় দেখিয়া খ 
মানুষ অবাক্‌ হইয়া গেল 


হয়। অবশ্য, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা আঁত সহজে দ:ইচাঁর কথায় 
এই সকল পরিবর্তনের ইতিহাস বলিতেছি, কিন্তু এই সকল পাঁরবর্তন ঘাঁটতে 
হাজার হাজার বছর লাগিয়াছিল। 

সম্পর্কে চিন্তা করিতে শাখিল। তাহারা একে অপরকে নিজের মনের ভাব 
প্রকাশ কাঁরয়া' বালিতে শিখিল। এইভাবে ভাষার উৎপাত্ত হইল। তাহারা যে 
আগুন ইত্যাদি, অথবা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি তাহাদের মনে ভয়ের সৃষ্ট 


৯১০ 


চলিয়া যাইত। এই যুগের নাম প্রাচীন প্রস্তর যুগ । 
54 বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ কারিতে গিয়া 
71757 ৬ 
বা একই স্থানে স্থায়িভাবে বসবাস কাঁরতে বাধ্য হইল। তাহারা গর; 


ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি নানারকমের পশুকে গৃহপালিত পশ্চুতে পরিণত কাবুল । 
নি রাত কারের উপর তাহারা রিভার কারণ ভন 
কোলন ৰা তাহাদের প্রচুর খাওয়া জিত, আবার কোনুদিন বা তাহ দি 
উপবাসে কাটাইতে হইত। কৰি ভারত হওয়ার সঙ্গে সঙগো খান পাবে 
মতা হইতে তাহারা রা পাইল। এষ্ন তাহারা নিজেরাই থে বাগ 
উৎপাদন করিতে লাগিল। গৃহপালিত পশু হইতে দ্ধ, মাংস ইত্যাদি পাইতে 


“লে 
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লাগল। ক্লমে তাহারা কাপড় বুনিতে ও মাটির বাসন তৈয়ার কারতে শিখিল। 
এইভাবে "দন দন তাহারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইল । তাহারা তামা, ব্রোঞ্জ্‌ 
প্রভৃতি নানা রকমের ধাতুর ব্যবহারও শাখল। প্রথমে তাহারা তামা আগুনে 
দিলে গাঁলয়া যায় দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল, পরে ইহাকে আগদন দ্বারা 
গলাইয়া নানাভাবে ব্যবহার করিতে শিখিল। এই যুগকে নব-প্রস্তর যুগ বলা 


হয়। অবশ্য, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা অতি সহজে 'দুইচাঁর কথায় 
এই সকল পাঁরবর্তনের ইতিহাস বলিতেছি, কিন্তু এই সকল পাঁরবর্তন ঘাঁটিতে 
হাজার হাজার বছর লাগিয়াছিল। | 

সম্পর্কে চিন্তা করিতে শাখিল। তাহারা একে অপরকে 1নজের মনের ভাব 
প্রকাশ করিয়া: বালিতে শিাখিল। এইভাবে ভাষার উৎপাঁত্ত হইল। তাহারা যে 
সকল প্রাকৃতিক শান্ত হইতে উপকার পাইত-যেমন সুর্যের আলো, বৃষ্টি, 
আগুন ইত্যাদি, অথবা যে সকল প্রাকীতিক শান্ত তাহাদের মনে ভয়ের সৃষ্ট 


১২ মানব-ইতিহাসের ধারা 


পাঠ ইত্যাদি করতে শুরু কারল। এইভাবে ধর্মের উৎপাত্ত হইল। মনের 
শান্ত যতই বাড়তে লাগিল, মানুষ ততই নানাদিক দিয়া মনের ভাব প্রকাশ 
কারতে লাগিল। দেয়ালের গায়ে তাহারা আঁচড় কাটিয়া ছাব আঁকিতে শাখিল। 
তাহারা মাটির পাত্রের উপর কারুকার্য কারতে লাগল। সৌন্দর্য উপলব্ধি 
কারবার এবং নানাভাবে তাহাকে রূপ দিবার শান্ত তাহাদের জন্মিল। মাটির 
পাত্র, পোশাক, দেয়াল-চিত্, অলঙ্কার ইত্যাদি নানা জানসের মধ্যে তাহাদের 
সৌন্দর্জ্ঞান প্রকাশ পাইল। স্পেনের আল্টামিরা গুহার দেয়ালে রংকরা বহন * 
হাজার বছরের প্রাচীন ছাব পাওয়া গিয়াছে । এইভাবে ক্রমে ক্রমে মানুষ আজ 


চিত্র ১৩ : আল্টামিরা গুহার দেয়ালে রং-করা ছাব আঁকা হইতেছে 


উন্নাতির শিখরে আরোহণ করিয়াছে । অবশ্য পাঁথবীর সকল স্থানে মান 
উন্নতি একই ভাবে একই গাঁততে হয় নাই। সি 

পৃথিবীর সকল জাতির মানুষ একই মূল জাতি হইতে জন্মলাভ 
করিয়াছে বলিয়া বেশির ভাগ পণ্ডিত মনে করেন। বহু;কালের এবং ‘বাভিন্ন 
প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে মানুষের চেহারা ও রঙের পার্থক্য দেখা দিয়াছে। 
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গরম দেশে যাহারা বাস করিতে লাগল, বৌদ্রতাপে তাহাদের রং হইল কালো, 
আফ্রিকার গরমে নিগ্রো জাতির লোকের গায়ের রং কালো হইয়াছে, আবার 
1বলাতের ঠাণ্ডায় সাহেরদের রং সাদা হইয়াছে। আবার কালোও নহে, সাদাও 


ত্র ১৬ : হলদে রংয়ের মাননষের চেহারা (চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশের লোক) 
২ 


ও মানব-হীতিহাসের ধারা 


নহে, এমন এক জাতির লোক আছে। তাহাদের রং মোটাম:ট হলদে। যেমন, 
চীনদেশের লোকেরা ৷ 

পাৃথবীর মানুষকে সাধারণত তনাট প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়--(১) 
সাদা, (২) কালো এবং (৩) হল্‌দে। 

ইওরোপের লোকেরা প্রথম শ্ৰেণীতে পড়ে। ইহাদের গায়ের রং সাদা, চোখ 
কটা। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আফ্রিকা অণ্ডলে বাস করে। ইহাদের রং কালো, 
চুল খুব কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুর 

তৃতীয় শ্রেণীর লোক চীন, ব্ৰহ্মদেশ, তিব্বত প্ৰভাত দেশে বাস করে। 
ইহাদের চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং হলদে। 

প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণকে প্রথম শ্রেণীতে ধরা হয়। বর্তমান ভারতীয়- 
গণ এক মিশ্রিত জাতি ৷ অবশ্য কোন দেশের লোকের মধ্যেই খাঁট এক জাতির 
রন্ত পাওয়া এখন অসম্ভব । f 


আলোচনা 


- ১) প্রাচীন প্রস্তরষুগের মানুষ কিভাবে জাঁবনযা' £ তাহাদের 
ও বাসস্থান কিরূপ ছিল? (৮0. 1970 ”ল কাত? 2 

২! মানুষের ক্লমাবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা কর। 

৩। কাৰি আরম্ভ হওয়ার, আগে মানুষ কিভাবে জীবনধারণ করত ঃ 

9 | মানুখকে মোটামনুটি কয়াট জাতিতে ভাগ কাঁরতে পারা যায়ঃ এই সকল 

জাতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

&। শূন্যস্থান পুর্ণ কর £ } 

(১) পাঁথবীর সর্বপ্রথম প্রাণী ছিল--মতো একটা তলতলে_। (২) 'উভচর 
প্রাণী হইতে-প্রাণীর সৃষ্টি হইল। (৩) প্রাচীনকালের মানয় আগুন জনালিতে 
শেখার পরে তাহারা খাদ্যদ্রব্য প্রথম প্ৰথম--ও পরে--খাইতে 1শাখিল। 

৬! প্রাচীন মানুষের ধর্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

৭ ৷ আদিম যুগের মান ষের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল? এই মানুষেরা কিভাবে 

ধারে ধাঁরে উন্নাতর পথে আগাইয়া আসিয়াছিল লিখ। (M.E. 1968) 


৮২ 


মানব-সভ্যতার প্রথম বিক্শ: 
ৰ NS 
মিশর, মেসোপটামিয়া, সিন্ধ্-উপত্যকা ও চীন : ০ 
কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের প্রণালী একেবারে 
অন্যরূপ হইয়া গেল। তাহারা এখন খাদ্য আহরণের পাঁরবর্তে খাদ্য উৎপাদন 
কাঁরতে লাগল। কৃষি-কার্যের জন্য একস্থানে স্থায়িভাবে বাস কারবার 
প্রয়োজন ছিল। তাই তাহারা স্থায়ী এবং ভাল ঘর-বাঁড় তৈয়ার কাঁরতেও 
আরম্ভ করিল। এক জায়গায় অনেক লোক বসবাস করিতে গেলে আইন- 
কানুন, রীতিনীতি, অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। এইভাবে প্রয়োজন 
{মটাইতে গিয়া ক্রমে তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিল। ক্রমে ব্যবসা- 
বাণিজ্যও দেখা দিল। - 
কৃষির জন্য নদীর পাশের জাম খুবই উপযোগ ৷ কেননা, জল না হইলে 
কাঁষ চলে না। আবার মাটিও উর্বর হওয়া চাই। গৃহপালিত পশদর খাদ্য 
ঘাসও নদীর তারেই বৌশ জন্মে। তাই কৃষি ও পশ:পালনের স্াবধার জন্য 
পালমাটি নদীর দুই ধারের জমিকে উর্বর করে। নদী হইতে খাল কাটিয়া 
চাষের জন্য জল নেওয়া যায়। এই সব জনুযোগ-সহবধার জন্য আজ হইতে 
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তাঁরে, ভারতের সিন্ধু নদের তারে, চীনদেশের 
_ ইয়াং পসিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীর তারে মানব প্রথম স্থায়িভাবে বসবাস 
করিতে শর কাঁরল। 
মানুষ ক্রমে নানারকমের কাজকর্ম কাঁরতে শিখিতে লাগল। আদিম 
মান্য সকলেই শিকার করিত বা পশুপালন কারিত। কৃষি আবিচ্কারের পর 
লাগিল। আবার কেহ কেহ কাপড় বোনা বা অন্য কোন কাজ কাঁরতে থাঁকল। 
এইভাবে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর পাঁড়ল। 
. ক্রমে তাহারা বহ; শহর, নগর ও প্রাসাদ গড়িয়া তুলিল। 
ক্রমে তাহারা লিখিতেও শিখিল। প্রথম প্রথম তাহারা ছাঁব আঁকিয়া বা 
নানারকম চিহ্নের সাহায্যে লীখত। একাঁট মানূষ_-এই কথা লাখতে গেলে 
প্রথমে তাহারা একটি মানুষের ছাঁবই আঁকয়া দিত, অথবা মানুষের দুইটি 
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১৬ মানব-ই তহাসের ধারা 


চোখ আঁকয়া ‘মানয়’ কথাটি বুঝাইত। ক্রমে তাহারা অক্ষরের সাহায্যে লেখা 
আঁবচ্কার কারল। এই ভাবে মানুষ ক্রমেই সভ্যতার পথে আগাইয়া চালল ৷ 
এখন আমরা সভ্যতার প্রথম বিকাশের ইতিহাস আলোচনা কাঁরব। 
মিশর : 
মিশর দেশের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শ্দরীনয়াছ। মিশর দেশের নাম 
শুনিলেই মিশরের পিরামিডের কথা তোমাদের মনে পড়ে-নয় "কি? এখন 
এই মিশর দেশের প্রাচীনকালের কথা কিছ: বাঁলব। 


চিত্র ১৭ : তৃতীয় থুথ্‌মস 


আফ্রিকা মহাদেশের নীল নদের দুই তারে মিশর দেশ অবাস্থিত। 


8 উর... 


মিশরের সভ্যতা গঠনে নীল নদের দান অপারসীম। তাই “মশরের সভ্যতা 
নীল নদের দান”_এইরুপ বলা হইয়া থাকে। মিশরের পশ্চিমে সাহারা 
মরুভূমি । সেজন্য রর আবহাওয়া খুব শুল্ক এবং গরম। নীল নদের 


ত 


মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ ১৭ 


তারের জায়গাগদাীল কিন্তু অন্যরকম ৷ প্রাত বছর একবার করিয়া নীল নদে 
বন্যা হয়। এই বন্যার জলে দুই পাশের জাম ডুবিয়া যায়। ইহার ফলে সেই 
সকল জমিতে পালিমাটি পড়ে। পাঁলমাট জাঁমকে উর্বর করে। সৃতরাং কৃষির 
পক্ষে এই সকল জাম খুবই উপযোগী । তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রাকৃতিক.সম্পদ্‌ আছে, অথবা যাহা কিছ মানদুষ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা 
সকলই নীল নদের তাঁরে। নীল নদের জল যাঁদ তারের জমিকে উর্বর না 
করিত, তাহা হইলে মিশর দেশে লোকের বাস করা সম্ভব হইত না। নীল নদ 
মিশরের প্রাণস্বরূপ | 

মিশরের ইতিহাসের প্রথম দিকে_ অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ছয় হাজার 
বছর আগে--মিশর অনেকগদাল ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যেরই 
একজন করিয়া রাজা ছিলেন। প্রত্যেক রাজ্যেরই পৃথক রাজধানী ও পৃথক 
দেব-দেবী ছিল। এ সময়ে নীল নদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা প্রত্যেক 
রাজারই উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, নীল নদের জলের উপর প্রাধান্য লাভ কাঁরতে 
পারলে নীল নদের তীরের রাজ্যগীলকে অধীন করা খুবই সহজ ছিল এই 
নদীর জলের উপরই প্রত্যেক রাজ্যের লোকের প্রাণধারণ নির্ভর কারত। 
"রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলে কালক্রমে সমগ্র মিশর দেশ একই রাজার অধীনে 
আসিল। মিশরের রাজাকে 'ফারাও' বলা হইত। ‘ফারাও’ কথাটির মূল অর্থ 
হইল-_“াঁষনি বড় বাড়িতে থাকেন।” মিশরের রাজাদের ঘর-বাড়ি স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষের ঘর-বাঁড় হইতে অনেক বড় ছিল। এই কারণেই হয়তো 
তাঁহাদের নাম ‘ফারাও’ হইয়াছিল। 

মিশরবাসীরা প্রায় দুই হাজার বছর স্বাধীনভাবে তাহাদের ফারাওদের 
অধীনে বাস করে। তারপর আরব হইতে একদল লোক মিশর আক্রমণ করে। 
ইহাদের জীবিকা ছিল মেষপালন। ইহাদিগকে হক্সস্‌' বলা হয়। হিক্সস্‌- 
গণ মিশর জয় করিয়া কয়েক শত বছর সেখানে রাজত্ব করে৷ তাহারা খুব 
অত্যাচারী ছিল। খ্যীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে িশরবাসীরা 
হিক্‌সস্‌দিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। হিক্সস্রা মিশরবাসাঁদের চেয়ে 
কম সভ্য িল। তবে তাহারা মিশরবাসপীদগকে ঘোড়ার ব্যবহার শিখাইয়াছিল। 

হিক্‌সস্‌দিগকে তাড়াইবার পর মিশর আবার উন্নাতর দিকে অগ্রসর হয়। 
হিক্সস্‌দের আক্রমণের আগে মিশরের ফারাওরা য্যদ্ধ-বিদ্যায় খাব পারদশণ 
ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যা এবং দদাষ্বিজয়ের দিকে মনোযোগ 
দিতে আরম্ভ করেন। দিশ্বিজয়ী রাজা হিসাবে তৃতীয় থুথ্মসের নাম বিশেষ- 


১৮ মানব-ইতহাসের ধারা 


ভাবে উল্লেখযোগ্য । তৃতীয় থুথ্‌্মস্‌ ইতিহাসের সর্বপ্রথম দাগ্বজয়ী রাজা । 
তিনি মিশরের নৌ-শীন্তর উন্নতি করিয়াছলেন। তাঁহার নৌবাহনী নীল নদ 
ছাড়া ভূমধ্যসাগরেও চলাচল কাঁরত। পরবর্তী কালে মিশর পর পর আপসিরিয়া, 
পারস্য, গ্রীস ও রোমের অধীন হইয়াছল। প্রাচীন মিশরের শেষ রানী ছিলেন 
ক্লিওপাদ্ৰা । 

মিশরবাসীরা নানা নামের এবং নানাধরনের দেব-দেবীর পূজা কাঁরত। 
তাঁহাদের মধ্যে রা, আমন এবং ওাঁসারস্‌ ছিলেন প্রধান। ইহা ছাড়া, বিড়াল, 
কুমার, ভেড়া, জলহস্তী ইত্যাদি নানারকমের জন্তু-জানোয়ারকেও তাহারা 
ৰ দেবতা বলিয়া পুজা কারত। সমাজে * 
পুরোহিতের স্থান ছিল খুব উচ্চে। পুরোহিত 
শ্রেণীর লোককে চাষবাস বা অন্য কোনও 
পাঁরশ্রমের কাজ করিতে হইত না। কৃষকরা 
তাহাদের ফসলের এক অংশ পুরোহিতাদগকে 
দিয়া দিত। তাই পুরোহতরা চিন্তা কারবার 
যথেষ্ট সময় পাইতেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন 
কারয়া এবং নানাবষয়ে চিন্তা কাঁরয়া নানা- 
প্রকার জ্ঞানলাভ করেন। এইজন্য মান্দরগ্ল 
বিদ্যা ও জ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। 
মানুষের জাবন শেষ হয় না। মানুষ 
আবার জীবন পায়। মৃতদেহ যদ ভাল- 
পরবতাঁঁ জীবনও ভাল হইবে। কেননা, & 
শব যদি গাঁলয়া যায় বা পচিয়া যায়, _ 
তাহা হইলে মানুষ আবার দেহ পাইবে 
কি ভাবে? এইরূপ ধারণা তাহাদের ছিল ৬৪ 
নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা কারত। মৃত 
ব্যান্তর মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং পেটের নাঁড়ভুপড় 
বাহর করিয়া লওয়া হইত। তারপর 


১৯ 


তৈয়ার কীত্রম 


মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ 
হইত। পরে দেহের মধ্যে পিচ ভাঁরয়া হাতির 


দাঁতের 


চক্ষু বসাইয়া সমস্ত শরীর [তিন হইতে চার ইণ্ডি চওড়া মসালন-জাতীর 
একরকমের পাতলা টেকসই কাপড় দয়া জড়ানো হইত। এ কাপড়ের উপর 


ণপচ মাখাইয়া পালিশ - কাঁরয়া দেওয়া হইত। তারপর মৃতদেহ কবর 


মৃতদেহকে ‘মামি’ বলা হয়। মৃতদেহের 


দেওয়া হইত। এইরূপ সুরক্ষিত 
সঙ্গে নিত্য ব্যবহারের সব রকম 


কৈননা, 


ত। 


জীনসপন্র দেওয়া 
[মশরীরা মনে করিত যে, পরবর্তী জীবনেও এই সকল ‘জানস ব্যবহার 
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কারবার প্রয়োজন হইবে। ‘মামির’ সঙ্গে নানারকম মূল্যবান সামগ্রীও কবরে 
দেওয়া হইত। ফারাওদের কবরে স্বভাবতই অধিক মূল্যবান সামগ্রী থাঁকত। 
পরবর্তী কালে প্রায় প্রত্যেক ফারাওয়ের কবর হইতেই এই সকল মূল্যবান 
জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছিল। িছ্বাদন আগে টুটেন্খামেন নামে এক 
ফারাওয়ের কবর খঃাড়িয়া তাঁহার ব্যবহারের অনেক সামগ্রী পাওয়া [গয়াছে। 
ইহাই একমাত্র কবর, যাহার কোন সামগ্রী চুর যায় নাই। টুটেন্খামেনের 


১৯৮ 
লা বাৰ্মা 


ৰু 

ঢ় 
2 
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ছাড়ি, সোনায় মোড়া ধনক ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মামি একের 
পর এক করিয়া তিনটি শবাধারের মধ্যে ছিল। [ভিতরের শবাধারটি সোনা 
দিয়া তৈয়ারি ছিল। ইহা ছাড়া, নানারকমের মাণ-মুন্তাও এই কবর হইতে. 
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পাওয়া গিয়াছে। রাজার মৃতদেহ ছিল কাঁধ হইতে মাথা পর্যন্ত সোনার 
পাতে মোড়া। 

মশরের িরামডগীল হইল ফারাওদের কবর। প্রত্যেক ফারাও নিজের 
রাজত্বকালে যে পরিমাণ অর্থ উদ্‌বত্ত হইত, তাহা সবই নিজের কবর তৈয়ার : 
কারবার জন্য ব্যয় করিতেন! তাঁহারা মৃত্যুর আগেই কবর প্রস্তুত কাঁরয়া 
যাইতেন। মিশরের তিনাট পিরামিড আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন 
করে। এই তিনাট পিরামিড আজ হইতে পাঁচ হাজার বছর আগে পাথর . 
দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহাদের সবেচ্চাটকে খংফ নামে এক ফারাও 
তৈয়ার করাইয়া'ছিলেন এইটির উচ্চতা ৪৫০ ফুট এবং পাঁরাধ ৭০০ ফন্ট! 
পিরামিড যখন তৈয়ার করা হইয়াছিল তখন ত’ আর এখনকার মতো 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তবুও তখনকার লোক প্ৰায় 
৫ টন--অৰ্থণৎ ১৩৭ই মণ ওজনের পাথর {কভাবে যে ৪৫০ ফন্ট উ'চুতে 


নামক স্থানে আমনের মান্দরে খুব 'সন্দদর কারবকার্ষ-করা বহু স্তম্ভ ছিল। 
এইগ্মালির ভগ্নাবশেষ এখনও আমাদিগকে {বিস্মিত করে। 


ক্লারিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে এই 1লাপি-চিত্ৰের দ্বারা লেখা হইত, অর্থাৎ 
নানা জিনিসের ছবি আঁকয়া মনের ভাব প্রকাশ করা হইত। কমে এই সকল 
ত্র অক্ষরের রূপ ধারণ করে। শমশরবাসীরা প্যাঁপরাস নামক একরকম 


__ গাছের পাতায় "লিখিত ৷ ইহা ছাড়া, মিশরের সমাধ-সৌধগালর গায়েও বহন 


লেখা খোদাই কাঁরয়া রাখা হইত। এই সকল 1লাঁপ বহুকাল পর্যন্ত পাঠ 
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করা সম্ভব হয় নাই। ১৭৯৮ খ্ঞচ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন মিশর জয় 
কাঁরতে যান, তখন তাঁহার একজন সামরিক কমচারী সর্বপ্রথম মিশরীয় 
শলপির সাঁহত গ্রীক পির যে মিল আছে তাহা লক্ষ্য করেন। পরে 
স্যাল্পালয়ন (শাঁপালর”) নামে একজন ফরাসী অধ্যাপক অনেক চেষ্টা 
কারিয়া মিশরীয় লিপি পড়বার উপায় বাহির করেন। ১৮২৩ খষ্টাব্দে 
{তান মিশরীয় “লিপি পড়তে সমর্থ হন। তান অবশ্য আর বোঁশাঁদন বাঁচেন 


শি 


নাই। কিন্তু তিনি যে উপায় বাহির কাঁরয়া পিয়াছলেন তাহা অনুসরণ _ 


করিয়া মিশরাঁর লিপি পাঠ করা এবং প্রাচীন মিশরের ইতিহাস জানা সম্ভব 
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নীল নদের তাঁরে যেমন প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, 
তেমানই টাইপ্রস্‌ ও ইউক্লেটিস্‌ নদীর তাঁরেও এক প্রাচীন সভ্যতা গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল। এই দুই নদীর মধ্যবর্তা অণ্ডল সুমের নামে পারচিত। গ্রীকগণ 
এই স্থানের নাম দিয়াছিল মেসোপটামিয়া। মেসোপটাময়া কথাটির অর্থ 
হইল ‘দুই নদীর মধ্যবতা অণ্ডল ৷ যে কারণে আদিম মানুষ নীল নদের 
তাঁরে বাতি স্থাপন করিয়াছিল, ঠিক সেই কারণে_ অর্থাৎ কৃষির সমীবধার 
জন্য টাইগ্রিস ও ইউক্রেটিস্‌ নদীর মধ্যরতাঁ অগ্টলে মান্য বসবাস কারতে 


+ জানত। তাহারা তাহাদের দেব-দেবাঁর জন্য ইট দিয়া উচু মন্দির নির্মাণ 


লমেরের প্রথম ইতিহাস ছিল বিবাদ, যুদ্ধীবগ্রহের ইতিহাস। সংমের- 


tl 


১8% 


লে 


আত প্রাচান সভ্যতার ভগ্নাবশেষ 


৭. 


গুলিকে বৌদ্ধ স্তূপ মনে 


ৰ 
খং 
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পাইয়াছেন। তাঁহাদের খননকার্ষের ফলেই সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে আমরা 


এইগ্দাল খুড়িয়া তাহারা এক বিরাট এবং 


উচু টিপি দৌখতে পান। তাঁহারা এই, 


: দালানের ভগ্নাবশেষ (মহেঞ্জোদরো) 


চিত্ৰ ৩০ 


বিভাগে কাজ 
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মোহর এণ‘ঢেল মাটি এবং বালি দিয়া তৈয়ার করা হইত। সেগ্দালির উপর 
আঁঙ্কত চিত্রীলীপ এখনও পাঠ, করা সম্ভব হয় নাই। তাই সিন্ধু সভ্যতার কালে 
রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমরা এখনও জানতে 
পারি নাই। তবে তাহাদের ঘর-বাড়ি, বাসন, অলঙ্কার ও মার্ত ইত্যাদ হইতে 
ঞ সময়কার সভ্যতা সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানিতে প্যার। 


চিত্র ৩২ : রং-করা মাটির পান্র মেহেজোদরো) 
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আগে তাহারা অপর এক জাতির নিকট পরাজিত হইয়া স্বাধীনতা হারায়। 
এই নূতন জাতির লোকদের ‘সেমিটিক’ জাঁতর লোক বলা হয়। ইহাদের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য ছিল ব্যাবিলন। ব্যাবিলনও একটি নগর-রাজ্য 
1ছল ৷ ক্রমে ইহা এত শান্তশালী হইয়া উঠে যে, সমগ্র মেসোপটামিয়া ব্যাঁবলন 
সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ব্যাবলনের সভ্যতা অবশ্য সঃমেরীয় সভ্যতা 


এজ 
৮০০০ হার 


| একজন বড় যোদ্ধা এবং দিগ্বজয়ণ 
বার ছিলেন। ইনিই ব্যাবিলন 
সাম্ৰাজ্য স্থাপন করেন। ই-হার 
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উপর খোদাই করাইয়া দিয়াছিলেন। এই পাথরটি এখনও আছে। হামনুরাবর 
আইন অন্চুসারেই ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের শাসন পাঁরচালত হইত। 
হাম:রাি ছাড়া ব্যাবিলনের অপর একজন রাজার নামও উল্লেখ করা 


প্রয়োজন। ইহার নাম দ্বিতীয় 
নেব;কাড্‌নেজার। তবে তিনি 
বছর পরের লোক। নেবধ 
কাড্‌নেজার ব্যাঁবলন নগরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
‘তান তাঁহার রানী এমাইটিস্‌কে 
খদশ কারবার জন্য পাথরের 
থামের উপর মাচা বাঁধিয়া একটি 
বিরাট বাগান তৈয়ার করাইয়া- 
ছিলেন। ইহা ব্যাবলনের ‘শন্য 
উদ্যান, নামে প্রাসদ্ধ। তিনি 
বিজ্ঞান, গাঁণত এবং জ্যোতি- 
বিদ্যার (অর্থাৎ তারা, গ্রহ, নক্ষ্র 
ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান)_উন্নাতর 


একটি নগর গা তুলিয়াছিল 


। কমে ক্রমে তাহারা ব্যাবলন, মিশর ইত্যাদি 


সকল স্থানে তাহাদের রাজন্ব বিস্তার করে। তাহাদের পোশাক কাঁধ হইতে 


২৬ মানবহাঁতহাসের ধারা 


পারের গোড়াঁল পর্যন্ত লম্বা ছিল! পুরুষরা লম্বা চুল এবং দাঁড় 
রাখত ৷ 

আ'সরাীয় সৈন্যগণ চার শ্ৰেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা’ : বর্শাধারী, 
তীরন্দাজ, অশ্বারোহী এবং রথারোহী সৈন্য। আসরীয়গণের রাজা দ্বিতীয় 
সারগনৃই সর্বপ্রথম লোহানার্মত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাঁহার সেনাবাহনীকে 
সাঁজ্জত কারয়াছলেন। আসরীয় সৈন্যরাই সর্বপ্রথম শত্রুর দর্গ-প্রাচণীর 
ভাঙ্গবার জন্য ঢোঁকর মতো একরকম যন্দ ব্যবহার কাঁরতে আরম্ভ করে। 
আসরীর সৈন্যরা ছিল অত্যন্ত নির্মম ও অত্যাচারী। তাহারা শত্রুকে 
পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, শত্রুর মৃতদেহকে ছন্ন-ভিন্ন কারত। 

আসরীয় রাজাদের মধ্যে অসমুর্বানিপালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। তাঁহার আমলে আদিরীয় সাম্রাজ্য যে কেবল বিস্তার লাভ করিয়াছিল 
এমন নহে, অন্যান্য নানাদক দিয়াও তখন উন্নাত ঘটিয়াছল। "তান 


একজন বিদ্যোৎসাহাী রাজা 'ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী নিনেভে নগরে 
এক বিরাট গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এই গ্রন্থাগারে সংমের এবং ব্যাবলনের 
বহন লিপি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার গ্রন্থাগারে লিপিত কাঁড় 
হাজার মাটির পাতলা টালি পাওয়া গিয়াছে। 1১ 


িম্ধ-সভ্যতা : 
মিশর, মেসোপটামিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যখন 


তখন ভারতবর্ষের লোকেরা কি করিতোঁছল তা হা 


? সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদরো 


ত 


< 


মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ ২৭ 


এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং বেল;চিস্থানের কয়েকাট জায়গা খঃড়িয়া কতক- 
গুল এীতহাসক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এইগডলৈ এক প্রাচীন সভ্যতার 
“নিদর্শন। যে সকল চিহ্ন এইসব স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেগ্ডাল হইতে 
অনুমান করা হয় যে, খণঁষ্টের প্রায় তিন হাজার বছর আগে 1সিল্ধ্য-উপত্যকায় 
এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছল। সুতরাং সিল্ধ; সভ্যতা মিশর 
ও সুমের সভ্যতার সমসাময়িক ছিল। 


চিত্র ২৯ : স্নানাগার মেহেঞ্জোদরো) 


আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন 'তাঁন 'বকফালা' 
এবং শনকাইয়া" নামে দুইটি শহর স্থাপন কারয়াছিলেন। এই দুইটি শহর 
পাঞ্জাবে অথবা তাহার পাশাপাশি কোন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। আজ 
প্রায় চাল্লিশ বছর আগের কথা । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যার জন মার্শাল 
এই দুইটি শহরের কোন ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা তাহার খোঁজ কাঁরতে 
যান। তাঁহারা পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং িন্ধঃপ্রদেশের মহেঞ্জোদরোতে কতকগুলি 


in 


৩০ মানব-ইাঁতহাসের ধারা 


যে সকল দালান-কোঠা মাটির নীচ হইতে খাড়য়া বাহির করা হইয়াছে, 
সেইগদীলর গঠন-কৌশল দোঁখলে আমরা অবাক্‌ হইয়া যাই। ছোট ছোট 
দালান হইতে আরম্ভ কাঁরয়া আঁত বড় দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গ্িয়াছে। 
শহরের নদমাগযাঁল ঢাকা ছিল। রাস্তাগল বেশ চওড়া ছিল। রাস্তার দুই 
পাশে সার সারি দালান নিৰ্মাণ করা হইয়াছিল। এই সকল দোঁখয়া আমরা 
সহজেই বুঝতে পারি, সিন্ধ সভ্যতা একটি আত উন্নত ধরনের শহুরে 
সভ্যতা ছিল। 


চিত্র ৩৩ : মহাযোগী বা পশুপতি (মহেঞ্জোদরো) 
দালানের দেয়ালে নানারকম ছাব পাওয়া গিয়াছে। কতকাল আঁত সূন্দর 
মহার্ত মাটি খুড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এখানের লোকেরা মূশজ্পে পারদ 
ছিল। মিশরের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য তাহারা সম্ভবত কাঁরত। 
সিন্ধ উপত্যকার লোক গম, যব, খেজুর, দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাইত। 
তাহারা সতী এবং গমের পোশাক পরিত। স্মীলোক ও প্রুষ সকলেই 


মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ ৩১. 


গহনা পারতে ভালবাসিত। সোনা, রূপা, তামা, হাঁতর দাঁত, নানারকমের দামী 
‘পাথর তাহারা গহনার জন্য ব্যবহার কাঁরত। সম্ভবত তহারা কুঠার, বর্শা, 
ছার ইত্যাদি দিয়া বুদ্ধ কারত। ঢাল, বর্ম বা সেইরূপ কোন আত্মরক্ষার অস্ত্ৰ 
শস্র তখন ছিল না। কুকুর, ভেড়া, শুকর, ছাগল, গর, হাতি প্রভাত ছিল 
তাহাদের গৃহপালিত পশু ৷ ঘোড়া তখন এঁ অণ্ডলে পাওয়া যাইত না। লোহার 
ব্যবহারও তাহারা জানিত না। তাহারা এক মহাযোগী পর; এবং এক মহা- 
মাতৃদেবীর পুজা কারত মনে হয়। এই মহাযোগী পুরুষ কতকটা হিন্দমদের 
পশ্পাত শিবের মতো। িন্ধু-উপত্যকায় কোনও মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায় 
নাই। i 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই অনুমান কাঁরতে পারি যে, 
1সন্ধ্-উপত্যকায় আজ হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে এক অতি উন্নত 
ধরনের সভ্যতা গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা জগতের আদি সভ্যতাগদালর 
একটি ৷ সমমের সভ্যতার সাঁহত এই সভ্যতার অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। 
সংমেরের লোকদের মতো 'সম্ধুউপত্যকার লোকেরাও পোড়া ইটের দালান 
নির্মাণ করিত। তাহা ছাড়া, সমমেরায় কয়েকটি সীলমোহর সিন্ধন-উপত্যকায় 
পাওয়া গিয়াছে । ইহা হইতে এই দুই সভ্যতার মধ্যে যে আদান-প্রদান, ব্যবসা- 
বাণিজ্য চালিত, তাহা আমরা সহজেই. অনুমান করিতে পারি। 


চান-সভ্যতা : ৰু 

চখনদেশের হোয়াংহো এবং ইয়াধীদাকয়াং নদীর তীরে এক প্রাচীন সভ্যতা 
গাঁড়য়া উঠিয়াছল। আমাদের দেশে যেমন প্রাচীনষুূগের বহু কাহিনী-. 
তদন্ত প্রচলিত আছে, চীনদেশেও অনেক প্রাচীন কাহিনীএকংবদন্তী 
প্রচালত আছে। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, অতি প্রাচীনকালে 
আমাদের দেশে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই “ভারতবর্ষ” 
নাম হইয়াছে। চীনদেশে বিংবদন্তী আছে যে, আঁত প্রাচীনকালে বিশ্বজগতে 
যখন প্রাথবী, সরর্য কিছুই ছিল না, তখন চাঁনে পান্কু নামে এক আঁত- 
মানব জন্মগ্রহণ করেন। পান্‌-কু কথাটির অর্থ হইল প্রথম মানুষ’ ইনি 
তৈয়ার কাঁরয়াছিলেন। ইনি মারা গেলে ই'হার মাথা হইতে পাহাড়-পর্বত, 
শ্বাস হইতে বায়; ও মেঘ, এবং কণ্ঠস্বর হইতে বজ্র, ও শরারে যে-সকল 
জশবাণ, ছিল তাহা হইতে মানুষ ও অন্যন্য প্রাণীর সংাষ্ট হইল। 

চীনদেশে আরও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। আঁত প্রাচীনকালে 


৩২ মানব-ইতিহাসের ধারা 


চানদেশে পাঁচজন রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াহেন। ও পাঁচজন রাজা চীন 
জাঁতকে সভ্য জাতিতে পাঁরণত কাঁরয়াছিলেন। তাঁহারা চীনবাসসাদগকে 
গানবাজনা, ছবি আঁকা, রেশমের কাপড় প্ৰস্তুত করা, লেখাপড়া ইত্যাদি সব 
কিছ শিখাইয়াছিলেন। চীনদেশের কাহিনী-িংবদন্তী হইতে তাহাদের প্রাচীন 
পাজাদের নানা গুণ গাঁরমার কথা জানা যার। তাহাদের একজন প্রাচীন রাজা 
> ২ পগকে চুম্বকের ব্যবহার, ইটের দালান তৈয়ার করা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের 


বন্ধ করিয়া কাঁধর উন্নত করিয়াছিলেন। এইরূপ বহ: কাহিনা-িংদন্ভা 


সাঙ্‌ বা ইন্‌ বংশের সম্নাটগণের রাজত্বকাল হইতে চানদেশের প্রকৃত 
ইতিহাস আমরা জানিতে পারি। এই বংশের সম্াটগণের রাজধানণ ধ্বংস হইয়া 
গিরাছে। সেগ;ঁলর ধ্ংসাবগেষ বহুকাল মাটির নাচে পড়িয়া ছিল। খনন 
করিবার পর্বে মহেঞ্জোদরো যেমন ‘মড়ার চিপি’ নামে পরিচিত ছিল, সেইরূপ 
সাঙ্‌ বা ইন্‌ বংশের রাজধানীর ধ্বংসম্ভূপকে ইনদের চিপি’ বলা হইত। 
পরে এই চিপি খুড়িয়া ইন্‌ বংশের রাজত্বকালের চাঁনা সভ্যতার বহ: চিহ 
পাওয়া গিয়াছে। এই সকল চিহ্নের মধ্যে কচ্ছপের শন্ত খোলের উপর খোনাই- 
বরা নানারকমের ছবি আছে। চীনাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ জানিবার এক অদ্ভূত 
উপায় প্রচালত ছিল। কচ্ছপের খোলার উপর প্ৰশ্ন খোদাই করিয়া দৈবের 
উদ্দেশ্যে রাখা হইত। পরে কচ্ছপের খোলাটি গরম কারলে ইহাতে লানাপ্রকার 
চিহ্ন ফাটিয়া উঠিত। এ সকল চিহ্ন দোখিয়া চীনারা ভবিষ্যৎ বযঝতে পারিত। 
ইহা “কচ্ছপের দৈববাণী” নামে পাঁরাঁচিত। চীনা লাপিতে বহু লেখাও সব 


ও রংকরা মাটির পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। এ সময়ে চীনারা মত 
পবপরষগণকে ও প্ৰাকৃতিক শান্তিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা কাঁরিত। 
সাঙ্‌ বা ইন্‌ বংশের পর চোঁ বংশ রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম রাজার 


হইয়া শেষ সাঙ্‌ রাজা আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্ৰাণত্যাগ করেন। উটয়াং চীনা 
অভিজাত শ্ৰেণীকে পাঁচ ভাগে বিভস্ত করেন। প্রত্যেক অভিজাত ব্যন্িবেই 
তিনি কিছ; পরিমাণ জমি দিয়াছিলেন। আঁভজাতরা আবার সেই জা 
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সাধারণ লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছলেন। সাধারণ লোক তাহাদের 
জমিদারের আদেশ পালন করিতে বাধ্য ছিল। তাহারা জমিদারের জন্য মাছ 
ধরা, কাঠ কাটা, মাংস যোগাড় করা এবং পোশাক তৈয়ার করা প্ৰভৃতি নানাকাজ 
কারতে বাধ্য ছিল। বিশ বছর হইতে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে 
* জমিদারের কাজ করিতে হইত। ষাট বছর বয়সের পর আর তাহাদিগকে 
পর্যন্ত তাহারা ভাতা পাইত। 
চোঁ সমাটগণ অভিজাত শ্রেণীকে বশে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু 
পরবতাঁ কালে আভজাতগণ একরকম স্বাধীন হইয়া পাঁড়য়াছিল। চৌ 
হইতে হইত। নিজ নিজ এলাকার কবি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাহারা 
সম্রাটকে জানাইতে বাধ্য থাকিত। চোঁ সম্রাটগণ নিজেরাও প্রাত পাঁচ বছর 
অন্তর একবার সারা রাজ্য দেখিতে বাঁহর হইতেন। & সময়ে তাঁহারা অপরাধী 
জামিদারাদগকে শাস্তি দিতেন এবং যাহারা সাত্য ভালভাবে নিজ নিজ এলাকার 
উন্নত কারতে পারিয়াছে, তাহাদিগকে নানারকম পুরস্কার দিতেন। চোঁ বংশের 
রাজত্বকালেই চীনদেশের সবাশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কন্ফীসয়াস্‌ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁহার নাম ছিল কং ফখাঁস। তান অবশ্য কনফ্াসয়াস নামেই সর্বত্র 
পাঁরাচত। তাঁহার লেখা হইতে তখনকার চীনদেশের অবস্থা সম্পর্কে আমরা 
অনেক ছাই জানতে পাঁর। ই'হার সম্বন্ধে পরে আমরা আরও আলোচনা 
কাঁরব। 


আলোচনা 


/ ১। মানুষ প্রথমে নদীর তাঁরে বসবাস কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছল কেন? 
২। শমশর নীল নদের দান’--এই কথার অর্থ বুঝাইয়া বল। 
৩। িশরায় সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও [[.};. 1958] মিশর 
একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হইতে পারিয়াছিল কেন? মশরীয় সভ্যতার 
সং. সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও। ৰ [M.E. 1960] 
৪ ৷ প্রাচীন মিশরের ফারাওদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1961] 
৫ ৷ নিম্নীলিখিত বিষয়গযীল সম্পর্কে যাহা জান, অল্প কথায় লিখ : 
কে) ‘মামি’ [M.চ. 1956], (খ) পৌঁপরাস, গে) ফারাও, 
(ঘ) পিরামিড, ডে) থুথমস্‌, (চ) স্যাম্পালয়', (ছ) জরথুস্র[M.E. 
1955], জে) মিশরীয় চিন্রালীপ [M.চ. 1968], বে) মেসোপটানিয়া 
[1968], (49) নেবুকাড্নেজার [M.E. 1968] 
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৬। সংক্ষেপে সুমেরায় সভ্যতা বর্ণনা কর। [1১1 1987] 
৭। ব্যাবলনের রাজা হামনরাব এত প্রাসদ্ধ কেন? 
৮। নেব;কাড্‌নেজার কে ছিলেন £ তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
১। অসুরবানিপালের সর্বাধিক কাতিত্বপূর্ণ কাজ কি লিখ। 
১০। সিন্ধু সভ্যতার একাঁট সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও। [M-E. 1956, 1969] 
সন্ধ উপত্যকার সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [M.E. 1961] 
১১। 'সন্ধ সভ্যতার আবিচ্কার হইল কিরুপে ? এই সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও।  [M-.E. 1959] | ৃ 
১২। চীন সভ্যতার ইতিহাসে দাঙ্‌ এবং চৌ বংশের দান কি ছিল? 


১৩। টুটেনখামেনের কবর হইতে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস আঁবচ্কত হয়? 
১৪ ৷ “কচ্ছপের দৈববাণী, কাহাকে বলে? 
১৫। শনন্যস্থান পূর্ণ কর : 


(১) মানুষের দুইটি চোখ আঁকয়া_কথাঁট বুঝাইত। (২) আফ্রিকা 
মহাদেশের নীলনদের দুই: তীরে_দেশ অবাঁস্থত। (৩) মিশরের 
রাজাকে_বলা হইত। (৪) হিক্সসৃগণ খুবছিল এবং িশরবাসীদের 
চেয়ে-ছিল। (৫) 'দাগ্বিজয়ী রাজা হিসাবে--নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। (৬) সাঙ্‌ বংশের রাজধানীর ধবংসস্ত,পকে_বলা হইত। 
(৭) িশরীয়রা যে সমস্ত দেব-দেবীর পুজা কাঁরত তাহাদের মধ্যে 
এবং_ছিলেন প্রধান ৷ 
১৬ ৷ 'মহেঞ্জোদরো” শব্দের অর্থ ি? মহেঞ্জোদরোর নাগরিকগণ কেমন জীবন 
যাপন কারত? এ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখ! [M.E. 1968] 
১৭ প্রাচীন িশরীয়রা কোন কোন দেবতার উপাসনা করিতঃ ক উদ্দেশ্যে 
'রামিড নির্মাণ করা হইয়াছিল? [81 1967] 
১৮। এক কথায় উত্তর দাও : 
(৯) "প্রাচীন মিশরের শেষ রানীর কি নাম ছিল? 
(২) মিশরের সর্বোচ্চ পিরামডাট কে তৈয়ার কাঁরয়াছলেন ? 
(৩) কে এবং কত খনীষ্টাব্দে মিশরীয় লিপ পাঁড়তে সমর্থ হন? 
(৪) মেসোপটাময়া কথাটির অর্থ ক? 
(6) ‘ফারাও’ কথাটির মূল অর্থ কি? 


পল 


BE 


সময় নিৰ্দেশ 


আজ হইতে প্রায় দুই শত কোট বছর আগে 
আজ হইতে অন্ততঃ ৫০ হাজার বছর আগে 
আজ হইতে প্রায় ৭ হাজার হইতে 

১০ হাজার বছর আগে 


সারগন (২য়) 
.ব্যাবিলন : 

হামূরাবি 

অসুরবানি 
নেবকাডনেজার (২য়) 
নেবুনিডাস 
িম্ধয সভ্যতা : 
চান : 

চীনা কিংবদন্তাঁর প্রথম পাঁচজন 
চীনা রাজা 
সাঞ্জ বা ইন্‌ বংশ 
চো বংশ 


(খঃ 


এ ৮,০০০--৫,০০০) 


আজ হহতে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে 


খ্যাঁঃ 


পঃ ৪০০০--৩০ 


খীঃ পঃ 


”২৮৯৮--২৮৭৫ খনাঁঃ পঃ 


” ২৮৬৭--২৮১১ 
” ২৮১১--২৭৮৮ 
’ ১৭৮৮--১৫৮০ 
” ১৪৭১--১৪৪৭ 
”১৩৭৫৬--১৩৬৮ 
” ১৩৫৬৮--১৩৫৩ 
৫১--৩০ 


22 7 


2 ৮৮ 


১১ 22 


3? 22 


পণ ২৪০০--৬২২ খ্ডীঃ পঃ 


” ৭২২--৬২২. 
পু ২১২৫--৫৩৯ 
” ২১২৩--২০৮০ 
? ৬৬৯-- ৬২৬ 
৬০৫-- ৫৬২ 
৫৫৬-- ৫৩৯ 


2১ 


22 


22 22 


খু পচে ৩০০০--২০০০ খখঃ পূঃ 


খদীঃ পূঃ ২৬০০-- ২৫০ খচঃ তই 


23 


32 


29 


” ২৭৩০-২৪০০ 
? ১৭৫০-১১২৫ 
”*১১২৫-- ২৫০ 


23 23 
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আ্যশণ : ৷ ৰ 1 মী: 411; 
আর্য ভাষায় যাহারা কথা বালিত, তাহাদিগকেই আমরা আর্ধজাত বালয়া 


থাঁক। আধগণ প্রথম কোথায় বাস কাঁরত, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। 
কাহারও মতে, আধ গণ প্রথমে মধ্য এশিয়ায় বাস. কারত। আবার কেহ কেহ 


বলেন, তাহারা কাস্পিয়ান হুদের তীরে বাস করিত। অপর একদল বলেন, 


আর্ধগণ প্রথমে ইওরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে বাস করিত । যাহা হউক, এ 
[বিষয়ে সাঁঠক 1কছঃ; বলা যায় না। 

আর্ধগণের ভাষা নানা শাখায় 1বভন্ত হইয়া অনেকগ্ীল আলাদা আলাদা 
ফাস, সংস্কৃত প্রভাত ভাষা আর্ধভাবার অন্তর্গত। আর্ধগণ তাহাদের আদি 
বাসস্থান হইতে ক্রমে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। তাহাদের এক 
শাখা পারস্য এবং ভারতবর্ষেও আসে । এইভাবে তাহারা 'বাভন্ন স্থানে বসবাস 
কাঁরতে থাকে এবং নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা গড়িয়া তোলে। বিভিন্ন 
স্থানের এই সকল আর্য সভ্যতা সম্পর্কে এখন আলোচনা করব । 
ভারতের আর্য সভ্যতা বা বৈদেশিক সভ্যতা : 

আর্ধরা কখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তবে 
তাহাদের একটি শাখা খীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিল বাঁলয়া অনুমান করা হয়। আর্ধগণের অন্যান্য শাখা ইরান, 
গ্রীসদেশ এবং ইওরোপের 'বাভন্ন অংশে প্রবেশ করে। আর্যগণের আসবার 
আগে ফেঁসকল আদিম আঁধবাসণ ভারতবর্ষে বাস কাঁরত, তাহাঁদগকে দ্রাবিড় 
বলা হয়। আৰ্য'রা দ্রাবিড়াঁদগকে পরাজিত করে। প্রথমে আর্যরা পাঞ্জাবে বসাঁতি 
স্থাপন করে। দ্রাবিড়রা পরাজিত হইয়া ক্রমেই দক্ষিণ ভারতের দিকে চালয়া 
যার। কমে সেইখানেও আর্য'রা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এইভাবে দ্ৰাবিড়া 
আর্যদের বশ্যতা স্বীকার কারতে বাধ্য হয়। 


আমদের প্রাচীন সাহিত্য : 
আর্যগণ ভারতে এক আঁত উন্নত ধরনের সভ্যতা গাঁড়য়া তোলে। এই 


সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতার পাঁরচয় আমরা আর্ধগণের 
ধর্মগ্রন্থ চারিটি বেদ হইতে পাইয়া থাকি। এই চাঁরাট বেদের নাম : খাক্‌, 
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যজন, সাম ও অথর্ব । সর্বপ্রথম রাচিত হয় খগ্বেদ। ইহা কতকগ্াল সন্তে বা 
স্তো্রের সমাষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাণশন্তির নানাপ্রকার বর্ণনা এই 
সকল সমন্তে রহিয়াছে। 


নীচে খণ্বেদের উষা-স্তোত্র হইতে দুইটি লাইন দেওয়া হইল : 
প্রতি ধ্যা সুনরী জনা ব্যচ্ছন্তি পৰি ল্বসন্ত ৷৷ + 
দিবো অদাঁ্শ দাহতা_(৪।৫২।১) 


বাংলা : মানুষের মনে যানি প্রেরণা জাগাইয়া তোলেন, যান কল্যাণময়ী, 


যান অন্ধকার দূর করেন, সেই আকাশ-কন্যা উযাদেবী দেখা * 
দিয়াছেন । ৷ 


শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা : 


আৰ্যগণ 1বাঁভন্ন নেতার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভস্ত "ছিল ৷ তাহারা ক্রমে 
নূতন নূতন স্থান জয় কারতে লাগিল। এইভাবে বহ রাজ্যের উৎপাত্ত হইল। 
রাজা প্রায়ই আঁত ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। তান অপর দলের আক্রমণ 
হইতে নিজের দলকে এবং দেশকে রক্ষা কারতেন। দেশের শাসনভার তাঁহার 
উপর ছিল। 1তান ক্ষমতাশালী ছিলেন 
বটে, কিন্তু 1তান রাজকার্ষে ‘সভা’ এবং 
মতামত লইতেন। রাজা রাজ্যের প্রধান 
শবচারপাঁত ও প্রধান সেনাপাঁতি ছিলেন। 

বাভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধকলহ' 
সর্বদাই লাগিয়া থাঁকত। মহাভারতের ২; 
যুদ্ধ, ইহার একটি দক্টান্ত।; এইরূপ 
যুদ্ধের ফলে একে একে ছোট ছোট 
রাজ্যগ্রলি বড় এবং শাল্তশালী রাজ্যের 
দখলে চালয়া যাইত। যে সকল রাজা &১ 
এইভাবে যম্ধ: কাঁরিয়া রাজ্য বিস্তার 
করিতে পারতেন, তাঁহারা সম্রাট, একরাট- 
প্রভীত উপাধি ধারণ কাঁরতেন। এইরূপ উপাধি ধারণের আগে তাঁহারা রাজসডয়ে 
বা অশ্বমেধ যজ্ঞ কারতেন। রাজসময় যজ্ঞে রাজার মঙ্গলের জন্য রাজকমচারীরা 


দেবতার পুজা করিতেন এবং রাজপরোহিত রাজার. আঁভষেক কাঁরতেন।- 


1 
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অশ্বমেধ যজ্ঞে একটি ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত এই ঘোড়াটির সাহত রাজার 
সৈন্যরা থাকিত। ঘোড়া যে সকল অণ্চল পাঁরক্রমা কাঁরত সেই সকল অঞ্চল 
রাজার বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়াছে বলিয়া ধাঁরয়া লওয়া হইত। কোন স্থানের 
রাজা বা দলপাঁত “নিজেকে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী মনে করিলে এই ঘোড়াকে জোর 
কাঁরয়া আটকাইতে পাঁরিতেন। কিন্তু 
রাজার সৈন্যের সাঁহত তাঁহাকে যুদ্ধ কারতে 
হইত। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ঘোড়াট 
'নার্বঘ্যে ফিরিয়া আসিলে ইহাকে যজ্ঞে 
বাল দেওয়া হইত। নানারকম সঙ্গীত ও 
আব্‌ত্তি অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ ছিল। 

বৈদিক যুগে অধিকাংশ রাজ্যেই এক- 
জন কাঁরয়া রাজা রাজত্ব কারতেন। কিন্তু 
কতকগনীল রাজ্যে আবার জনসাধারণের 
গ্রাতানাধ-সভা শাসনকাৰ্য চালইতেন। 
এইসকল রাজ্যে কোন রাজা থাকতেন. না। 
এইগঢ়ালকে প্রজাতন্ত্র বলা যাইতে পারে। 

রাজকর্মচাঁরগণ রাজাকে শাসনকার্ষে 
সাহায্য কাঁরতেন। ইহাদের মধ্যে পমুরো- 
{হত ছিলেন সর্বপ্রধান। পুরোহিত 
রাজাকে মন্নণা দান কাঁরতেন এবং মন্ত- 
তল্তের দ্বারা রাজা এবং তাঁহার রাজত্বের 
মঙ্গল সাধন কারিতেন। 

সেনানী ছিলেন রাজার সামারক 
বাহনীর প্রধান। তীরধনদূক, বর্শা, আঁস, 
কুঠার প্রভাত ছিল সোনকদের অস্ম ৷ রথও- 
তখন য্যদ্ধে ব্যবহার করা হইত। 


হি 


৯১২২১ 
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পাঁরচালনা কাঁরতেন। প্রত্যেক গং 

একটি করিঘ্না আগ্নশালা থাকিত। স্মা চিত্র ৩৬ : আর্য যোদ্ধা 
জাতিকে খুব সম্মান করা হইত। তাঁহারা পর্ষদের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষা 
কারতেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্বভাৱা প্ৰভৃতি নারীগণ এ সময়ে যথেষ্ট বিদ্যা 
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পারতেন। { 
বৈদিক যুগের পোশাক-পারিচ্ছদ সৃতী কাপড় দিয়া তৈয়ার করা হইত। 
পশম ও চামড়ার পোশাকও তখন ব্যবহার করা হইত! এঁ সময়কার প্রধান খাদ্য 
ছিল দুধ, শাকসবাঁজ, মাংস, মধ্য, মাখন, পিঠা, চিড়া ইত্যাদি । সোমরস ও 
সরা নামক মাদক পানীয়ও তাহারা পান কারত। তাহারা নাচ-গান, শিকার, 
'_ রথ-চালনা ইত্যাদি কারতে ভালবাসিত। বৈদিক যগের প্ৰথম ভাগে জাতি 


এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। এই চাঁর ভাগের মধ্যে কোন জাতিভেদ ছিল না। 
কাজের ভিত্তিতে এইরূপ চারিভাগ করা হইয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে 
ক্রমে ক্রমে জাতি বিচারের গোঁড়ামি দেখা দিতে আরম্ভ করে। 

আধগণ ছাত্র অবস্থায় গুরুগহে থাকিয়া শিক্ষালাভ কাঁরত। শিক্ষা শেষ 
হইলে তাহারা বিবাহাদি করিয়া গৃহ হইত। পঞ্চাশ বংসর বয়স হইলে 


তাহারা পশ:পালনও কাঁরত। গর; ছিল তখনকার অতি মূল্যবান্‌ সম্পদ । 
কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার শিল্পও তখনকার 
লোক জানিত। 


আর্যরা লিখিতে জানত না বাঁলয়াই মনে করা হয়। কিন্তু এ সময়ে 
অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছল। চাকৎসাশাস্ত, 
" জ্যোতিবিদ্যা ও গাঁণতশাস্ত তাহাদের জানা ছিল। ইহা ছাড়া ভাস্কর্য_অথণৎ 
খর খোদাই কারিয়া মর্ত তৈয়ার করা, ঘর-বাঁড় নিৰ্মাণ করা ইত্যাদিতে 
তাহারা পারদশা ছিল। পরব” কালে আর্ধরা উপানষদ্‌ রচনা করিয়াছিল। 
এই সকল গ্রন্থে দা্শীনক আলোচনার মধ্য দিয়া ভগবানের পরম শী সম্পৰ্কে 
জ্ঞানলাভের চেষ্টা করা হইয়াছে। 
আবাগণের প্রধান দেব-দেবী ছিলেন ধা, বিধান, প্ৰজাপতি, শ্ৰদ্ধা, 
ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন প্রাকৃতিক শান্তির পূজাও তাহারা কারিত। ইন্দ্ৰ 
আন, বৰণ, ত, উষা, পবা ইত্যাদি ছিলেন তাহাদের প্রাকৃতিক 
|| ক ~ 
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(২) প্রাচীন পারস্য বা ইরান : 

আর্ধগণের এক শাখা পারস্য বা ইরানে প্রবেশ কাঁরয়াছল। প্রাচীন ইরানী 
ভাবা আর্ধভাবা হইতে উৎপান্তি লাভ করে। খনীষ্টপুর্ব নবম শতাব্দীতে 
শমী নামক পারাঁসক জাতির এক শাখা অত্যন্ত শান্তশালী হইয়া উঠে। 


তাহারা আঁসরীয় দেশগ্যীলর সাঁহত যুদ্ধ আরম্ভ করে। তারপর িছ্বাদনের ' 


জন্য পারস্য ও মিড ইত্যাঁদ দেশের মধ্যে এক আত্মকলহ দেখা দেয়। 
খষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট সাইরাস্‌ পারস্য এবং 1মাঁডর সিংহাসন 
দখল কাঁরলে পর এই আত্মকলহ শেষ হয়। এ সময় হইতে পারস্য সাম্রাজ্য 
অত্যন্ত শন্তিশালী হইয়া উঠে। 071 
ইরানীগণ প্রথম প্রথম প্রাকৃতিক শান্তকে দেবতা-জ্ঞানে পুজা কাঁরত। 
বৈদিগ যুগে ভারতবাসীরাও এরুপ কারত। কিন্তু ইরানীগণের মধ্যে জরথচুদ্ধ 
নামে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। তান এক নুতন ধর্ম প্রচার কারয়া- 
বছলেন। জরথনুল্ম কখন্‌ জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জান না। 
অনেকে তাঁহাকে গৌতম ব্দ্ধের সমসাময়িক মনে করেন। তাঁহার ধর্মনীতি 
এবং স্তোন্র তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরে একত্রিত কাঁরয়া 'জেন্দ্‌ আভেস্তা’ 
নামক ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে তাঁহার ধর্মনীত 
এবং উপদেশ সম্পর্কে আমরা জানতে পাঁর। তানি বিশ্বাস করিতেন যে, 
পাথবীতে সৎ এবং অসৎ, এই দুই শান্তর মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব চালিতেছে ৷ 
তাঁহার মতে অহুর-মাজ্‌দা ছিলেন আলো, সত্য, স্বর্গ ইত্যাদির দেবতা। 
অহুর-মাজ্‌দার সহায়ক একদল দেবতা ছিলেন। অসৎ শান্তর দেবতা ছিলেন 
আহতীরমান। ইন অন্ধকার, কপটতা ইত্যাদি দুষ্ট শক্তির দেবতা। জরথুস্ম 
ইরানীদের মধ্যে অহঃর-মাজ্‌দার উপাসনা প্রবর্তন করেন। ত 
ইরানীদের কোন দেবতার মহার্ত নাই। তাহাদের মধ্যে পুরোহিত আছে 
বটে, কিন্তু তাহারা মন্দিরের মধ্যস্থলে বেদী নিৰ্মাণ করিয়া তাহাতে আগুন 
জৰালিয়া তাহার সম্মুখে উপাসনা করে। এই আগদন তাহাদের নিকট আঁত 
পবিভ্র। তাহাদের বিভিন্ন মন্দিরে যে আগুন জৰালিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 
আঁত প্রাচীনকাল হইতে অনির্বাপত অবস্থায় চাঁলয়া আসতেছে। কোন 
নুতন মান্দর স্থাঁপত হইলে পুরাতন কোন মন্দির হইতে আগুন লইয়া 
য় তাহাতে আগন জৱলাইতে হয়। এইভাবে দহ হত বার ধার 
একই আগমন জবালিতেছে। iE 
ইরানীরা মৃতের শবদেহ উচ্চু খোলা ছাদে 
জন্য উচু খোলা ছাদকে “টাওয়ার অব্‌ সায়লেন্স” 


ফেলিয়া রাখে। এই কাজের 
’ বলা হয়। শকুন, চিল, বাজ 
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পাখী ইত্যাদি মৃতদেহের মাংস খাইয়া যায়। মৃত দেহ পোড়াইয়া ফোললে 
বা কবর দিলে কোন কাজে লাগে না। কিন্তু পাখীকে খাইতে দিলে মৃতদেহের 
সদ্ব্যবহার হইল-এইরুপ মনে কারয়াই বোধ কার এই নিয়ম প্রবার্তত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষে অনেক পাসাঁ আছেন। ইহারা ইরানীদের বংশধর । 
তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ইরানী ধর্মনীতি, আচার-ব্যবহার এখনও প্রচালত 
আছে। 


(৩) হোমার বর্ণিত গ্রীসদেশ : 

গ্রীক্গণ আর্য জাতির এক শাখা । ইহারা গ্রীসদেশের আদি বাসিন্দা নহে। 
খুন্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাহারা গ্রীসদেশে আসে। 
ইহার আগে তাহারা বল্‌কান দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বাস কাঁরত। 
গ্রনক্রাও. আঁত প্রাচীনকাল হইতে গান, 
{ছল। তাহাদের সভ্যতার প্রথম দিকেই 
দুইটি মহাকাব্য রচিত হইয়াছল। এই 
দুই মহাকাব্যের নাম হীলয়াড এবং 
ও'ডাস। হোমার নামে এক অন্ধ কাব এই 
দুই মহাকাব্য রচনা কাঁরয়াছিলেন, বলা 
হয়। 
স্মী হেলেনকে ট্রয়ের রাজপত্র প্যারস 
হরণ করিয়া লইয়া যায়। এইজন্য গ্রীক 
যুদ্ধে রওনা হন। আগামেমূনন, হীনিয়াস, 
ওডোসিয়াস্‌ বা. ইউালাঁসস্‌ এঁকালিস্‌ 
ইত্যাদ গ্রীক, বীরগণ ট্রয় যুদ্ধে 
যোগদান করেন। গ্রীক দেবতারাও 
এই যুদ্ধে গ্রীকূগণকে সাহায্য করেন। আমাদের মহাভারতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়াছলেন। ট্রয়ের যুদ্ধের পর ওডোঁসয়াস্‌ বহর 
বৎসর সমুদ্রপথে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ট্রয়ের যুদ্ধের ঘটনার উপর 
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হইালয়াড’, এবং ওডোঁসয়াসের ভ্রমণের উপর “ওাঁডাঁস', এই দুই মহাকাব্য রাচত 
হইয়াছে ৷ 

ভারতের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জানতে পার, 
সেইরূপ ইলিয়াড এবং ওডাঁস হইতে প্রাচীন গ্রীসের অবস্থা সম্পর্কে জানতে 
পারা যায়। গ্রীক্‌ মহাকাব্য হইতে আমরা জানি যে, তখনকার গ্রীকৃগণ লোহার 
ব্যবহার জানিত না। তাহারা গ্রামে বাস কারত। তাহাদের ঘর-বাঁড় ছিল আঁত 
সাধারণ কুটীরের মতো। ক্রমে তাহারা শহর স্থাপনের এবং উন্নত জীবনের 
ধারণা পার এবং আথেন্স, করিল্থ, থাঁব্‌স, স্পার্টা, মাইলেটাস, সেমোস্‌ প্রভীত = 
গ্রীক্‌ শহর গড়িয়া তোলে। 


মতামত লইয়া শাসনকাৰ্য’ চালাইতেন। পরবতাঁ* কালে গ্রাঁসের অনেক 
রাজতন্য লোপ পাইয়াছিল এবং আভিজাতগণ শাসনক্ষমতা লাভ কির খেই 
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হোমারের যুগে গ্রীক; সমাজ চারিভাগে বিভক্ত ছিল-যথা, অভিজাত 
সম্প্রদায়, স্বাধীন ব্যান্ড, স্বাধীন শ্রমিক এবং ক্লীতদাস। সমাজ-জীবন ছিল 
আঁত সহজ এবং সরল। নিজের কাজ নিজে করিতে কেহ অপমান বোধ কাঁরত 
না। রাজ-পাঁরবার বা অভিজাত শ্রেণীর পুরুষ এবং স্মীলোকেরা সাধারণ 
লোকের মতো নিজের কাজ কারতেন।. 

কাঁষিকার্য এবং পশুপালন ছিল তখনকার প্রধান উপজাবিকা। গ্রীকৃগণ 
তখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ততটা মনোযোগ দেয় নাই। িনিসীয় জাতির 
লোকেরা তখন গ্রীস দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। 

তখন প্রকাতির উপাসনা করা হইত। দেবতার নিকট বাঁলদানের প্রথা 
প্রচালত ছিল গ্রীকৃদের বিশ্বাস ছিল যে, আলিম্পাস নামক পর্বতে তাহাদের 
দেবতারা বাস করেন। জিউস্‌ ছিলেন গ্রীক্‌ দেব-দেবীর মধ্যে সর্বপ্রধান। 
অন্যান্য দেবতারা, যেমন আযাপোলো, আথেনা ইত্যাদি ছিলেন ?জউসের সন্তান। 

গ্রীকৃ্ণ বিশ্বাস কাঁরত যে, তাহারা হেলেন নামক এক আদি জননীর 
সন্তান। সেইজন্য তাহারা নিজাদগকে হেলেনীজ্‌__ অর্থাৎ হেলেনের সন্তান 
বলিয়া পারচয় দিত, তাহাদের দেশকে বাঁলত হেলাস্‌। 


আলোচনা 


১1 আৰ্য'জাঁতি বলিতে কাহাদের বুঝায়? বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্যগণের 
ধৰ্ম, সাহিত্য ও সমাজ কিরুপ ছিল, তাহা আলোচনা কর। [M.E. 1968] 

২। বৈদিক যুগের আর্যদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ক জান? অথবা বৈদিক 
যুগের আর্যদের পোশাক-পারচ্ছদ, অলঙ্কার, খাদ্য, ধৰ্মাচরণ ও জীবিকা 
কির্‌প ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1970] 

৩। ভরত পার ভাতা বা বোদা 

8! পারস্য দেশের সভ্যতার বর্ণনা দাও। 

৫! ছিত সক ডা জলে হিৰ ক দেৱদেৱ 
কথা কি জান? [M.E- 1970] 

৬। হোমারীয় যুগের গ্রীকদের জীবনযান্নাপ্ৰণালী কিরুপ ছিল? 

[M-E. 1968] 

৭ ৷ স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে 
ইহার তুলনায় কোনটি শ্রেষ্ঠ মনে কর? [M.E. 1970] 

৮1 বিটি ৰ 

(১) সৰ্বাপেক্ষা বেদের নাম কি? (২) প্রাকৃতিক শান্ত পূজা 
কাহারা কাঁরত? (৩) ইরানীদের ধর্মপৃস্তকের নাম ক? ৪) আহ:র- 
মাজ্‌দা কে ছিলেন? (৫) টাওয়ার অব সায়লেন্স, কাহাকে বলে? 
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(৬) ইরানীগণ কোন্‌ দেবতার উপাসক ছিলেন? (৭) হোমারের 
কাব্যদ্বয়ের নাম কিঃ (৮) ইরানীদের মধ্যে কে এবং কোন্‌ দেবতার 
উপাসনা প্রবর্তন করেন? 5) 

৯। গ্রীকৃজাত ট্রয়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধ কারিয়াছল কেন? 

১০ ৷ শুন্যস্থান পূর্ণ কর := 
(১) নানারকম--ও--অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ ছিল। 
(২) খনীষ্টপচুর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম পারস্য এবং-াসংহাসন দখল 
করেন। 
(৩) ইরানীদের মধ্যেনামে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। 
(৪) গ্রীক্গণ নিজেদেরকে_বাঁলয়া পাঁরচয় দিত এবং তাঁহাদের দেশকে 
__বালত। ॥ 


পণ্চম পারচ্ছেদ 
ফানিসীয় বণিক : ইহদদণ দ্ষ্টা বা ধাঁষগণ 

িনিসায় বণিক : 

আর্য সভ্যতার বহন পুর্ব হইতেই সমুদ্রপথে চলাচল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য 
লোকে জানিত। মিশর এবং ক্লীঢের নাম এই বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কিন্তু নৌচালনা এবং সমনদ্ৰপথের ব্যবসা-বাণিজ্যে ফানসীয়রা ছিল সবচেয়ে 
পট: । ভূমধ্যসাগরের পুর্ব উপকূলে ফিনাসিয়া নামক স্থানে ইহারা বাস 
কারত। তাহারা দেবদার; জাতীয় একরকম গাছের কাঠ দিয়া অতি সদর 
মতো ছিল। নৌকার মাঝখানে একটা বিরাট বাক্সের মতো থাকিত। তাহাতে 
ছোট ছোট কোঠা ছিল। এইগ;লির মধ্যে তাহারা মালপত্র রাখত এবং নিজেরা 
থাকিত। নোকাগঠলি বড় বড় পাল এবং দাঁড়ের সাহায্যে চালিত। ক্লীতদাসদের 


রা 2 ৯৮১৯ এ ০ অহ. ২১ ই অলস বার 


ৰ 
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ফিনিসায়দের প্রধান শহর দুইটির নাম ছিল টায়ার ও সাঁডন্‌। ক্রমে ক্রমে 
তাহারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নানাস্থানে বসতি বিস্তার করিতে থাকে। 
আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ নামক স্থানে তাহাদের সবচেয়ে বড় এবং 
শক্তিশালী নগর গড়িয়া উঠিয়াছল। ফানসীররা সাইপ্রাস, ক্লীট্‌, মিশর, 


চিত্র ৪০ : িনিসীয় নৌকা 


সাসিলি, ইতালি, স্পেন এবং ইংলশ্ডের সহিত সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করিত। তাহারা স্পেন হইতে রূপা, আফ্রিকা হইতে হাতির দাঁত এবং ইংলণ্ড 
হইতে টিন কানিত ৷ তাহারা নিজ দেশ হইতে নানারকম উলের পোশাক, মদ, 


,ফল ইত্যাদি অপর দেশে লইয়া যাইত। এইগ্মীলর বদলে অপর দেশ হইতে 
অন্যান্য জিনিস লইয়া আবার অন্য দেশে যাইত। এইভাবে তাহারা ব্যবসা- 


বাণিজ্য চালাইত। তাহারা খাদ্য-শস্য, হাতির দাঁত, কাচের পাত্র, সোনা, রুপা, 
তামা, মণিমঃন্ডা, চীনামাটির বাসন ইত্যাদির ব্যবসা করিত। তাহারা একরকম 
মাছ এবং গাছের শিকড় হইতে লাল রং তৈয়ার কাঁরত। নানাদেশে এই রংয়ের 
খুব চাহিদা ছিল। তাহারা ক্লীতদাসের ব্যবসাও কাঁরত। 

ফানসীয়দের গায়ের রং ছিল লাল। “ফনিসায়’ কথাটির মূল অর্থ হইল 
“লাল চামড়ার 'মানয”। সমন্দ্রপথে চলাচল কাঁরতে কাঁরতে সমদ্রের ঠান্ডা 
বাতাস এবং সূর্যের তাপে তাহাদের রং পাঁড়য়া লাল হইয়া 1গয়াছিল বলিয়া 
তাহাদিগকে “ফানসায়' নাম দেওয়া হইয়াছল। তাহারা দাঁড় রাখিত। মাথায় 


৪৮ মানব-ইতিহাসের ধারা 


একরকমের উ'চু টবঁপি পরিত এবং গায়ে লম্বা ঝোলা জামা পাঁরত। সেগ্যঁলির 

উপরে তাহারা চাদরের মতো একখানা কাপড় জড়াইয়া রাখিত। 
ফানসীর়রা ছিল অত্যন্ত দক্ষ কাজের লোক। তাহারা নানা ধরনের 

মালপত্র কেবল তৈয়ারই করিতে পারত এমন নহে, তাহারা ব্যবসায়ী হিসাবেও 


খুব চালাক ছিল। আজ হইতে প্রায় পাঁচ শত বছর আগে আমাদের দেশে ৬ 


পতুগাঁজ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা কারত। পর্তুগীজরা ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী 
এবং অন্যায়পরায়ণ। ফানিসীয় বাঁণকগণও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের মতোই 


সততা বা ন্যায়ের ধার ধারিত না। পৰ্তুৰ্গীজদের মতোই তাহারা হিল অর্থলোভী ৬ 


এবং শঠ। টাকা-পয়সা লাভ করাই ছিল তাহাদের জীবনের একমান্র উদ্দেশ্য 
তাহারা অনেক সময় জলদস্যমতা, লুটতরাজ করিয়া ব্যবসার জিনিসপন্ত সংগ্রহ * 
কারত। তাহারা অপর দেশের লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস রুপে বিবুয় 
করিয়া দিত। তথাপি ইওরোপের দেশগঢ়ল ফিনিসীরাদগের নিকট নানাভাবে 
খণী। 

লিখিতে শিখিয়াছিল। মিশরায়দের মতো তাহারাও প্যাপিরাসের মতো এক- 
প্রকার কাগজের উপর লিখিত। নানাদেশে তাহারা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে যাইত, 
তখন জিনিসপত্রের তালিকা করা, দাম ইত্যাদি লিখিয়া রাখার প্রয়োজন হইত ৷ 
অনেক সময় এই সকল লেখা কাগজ তাহারা অপর দেশের ব্যবসায়ীদগের 
নিকটও দিয়া আসিত। এই সব কাগজে কি কি জানিস কেনা হইল এবং তাহার 
বদলে কি কি জিনিস দেওয়া হইল, এই সব কথা লেখা থাকিত। এই লেখা 
রে প্রাক শিল করে। তাহারা এই লেখার অক্ষরগযলর কিছ: পরিবর্তন 
করিয়া লয়। গ্রীক্‌গণ হইতে মে ইওরোগের বিভিন্ন দেশে অথ রের জ্ঞান 
জন্মে৷, ইহা ছাড়া, হিসাবের জন্য গাঁণতশাস্বও ফানসীয়গণ শিখিয়াছিল। 


তাহাদের নিকট হইতেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গাঁণত এবং বাজগণিতের 


জ্ঞান বিদ্তারলাভ করিয়াছিল। ফিনিসীরগণ শর, মির ইতি জানের 
সহিত ব্যবসা কাঁরত। সুতরাং এই সকল স্থানের টিমের ইত্যাদি ) 


মারফত ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পাড়িয়াছিল। ৰ 


টের জন্মের প্রায় দই হাজার বছর আগের কথা। ইউফোটিস: নার 
মোহনার পাশে উর: নামে একটি অঞ্চল ছিল। সেখানে হৱ: বা ইহা 
বাস করিত। খ-ঁঃ পঃ দুই হাজার বছর আগে তাহারা রা তাহাদের নিজের দেশ 
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ত্যাগ করিয়া মিশরে চলিয়া যায়। ইহনুদীদের প্রধান পেশা ছিল মেষপালন। 
তাহারা মিশরে কয়েক শতাব্দী বাস কারবার পর হিক্‌সস্‌রা মিশর দখল 
করে। ইহদদীরা হিক্‌সস্‌দিগকে সাহায্য করে। এইজন্য তাহারা হিক্‌সস্‌দের 
অধীনে বেশ ভালভাবেই বসবাস করিতে পায়। পরে যখন মশরীয়রা 
বহক্সসৃদিগকে তাড়াইয়া দিল তখন ইহনুদীদের দুদিন আসল। 
{হক্‌সস্‌দিগকে সাহায্য করার অভিযোগে ইহদদীদিগকে মশরীয়রা ক্লীতদাসে 
পাঁরণত করিল। তাহাঁদগকে রাস্তা তৈয়ার, পিরামিড তৈয়ার ইত্যাদি 
পলাইয়া না যায়, সেজন্য সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। 

ইহুদীরা যখন এইরুপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ কারতোছল, তখন তাহাদের : 
নেতা মোজেজ্‌ বা মশা তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইহুদীরা ভগবানকে 
শজহোবা বালত। মোজেজ্‌ নাকি ছিলেন জিহোরার দৃত। 

ইহন্দীগণকে লইয়া মোজেজ্‌ যখন লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত 
হইয়াছেন, এমন সময় মিশরের ফারাও তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সহ: তাহাদিগকে 
ধারবার জন্য লোহিত: সাগর পার হইবার চেষ্টা করেন। মোজেজ্‌ তাঁহার 
মন্দ্ৰপমত দণ্ড দেখাইতেই লোহিত সাগরের জল দুই পাশে সারয়া গেল এবং 
মধ্যস্থলের রাস্তা দিয়া তিনি ইহনদৌগণকে লইয়া অপর তারে চলিয়া গেলেন। 
ফারাও তাঁহার রথ, সৈন্য ইত্যাদি সহ এ রাস্তা ধাঁরয়া লোহিত সাগর পার 
হইতে গেলেন। এ সময়ে মোজেজ্‌ আবার তাঁহার দণ্ডের সাহায্যে সাগরের 
জলকে প্যৰ্বের স্থানে ফিরাইয়া আনলেন! ফলে, সমুদ্রের প্রবল বন্যায় 
ফারাও-র সৈন্য, রথ ইত্যাঁদ লোহিত সাগরের জলে ভাসিয়া গেল। ফারাও 
নিজেও: জলে ডূবিয়া প্রাণ হারাইলেন। মোজেজ্‌ ইহনদীগণকে লইয়া 
পেলেশ্টাইন- বা “প্রাতশ্রত স্থানে’ আসিয়া পেশীছিলেন। হিৱ; বা ইহদ্দীগণের 
ধৰ্ম'গনর; আব্রাহাম ভগবানের নিকট হইতে একাঁট পাবি স্থানে প্রাতশ্রণত 
"পর পাইয়াছিলেন_এইরুপ একাটি উপকথা আছে। পেলেস্টাইন্‌ সেই প্রাতশ্রন্ত 
৯১: স্থান৷ । ৷ 
মোজেজ্‌ ইহূদশীদগকে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা দেন। ঈশ্বর 
ঞ্জ এক ও আঁদ্বতীয় এই ধারণা সৰ্বপ্ৰথমে মোজেজের মনেই উদয় হইয়াঁছল। 
কাঁথত আছে যে, একাঁদন মোজেজ্‌ "জিহোবার আদেশে এক আঁত উচ্চ পাহাড়ে = 
চালিয়া যান! তারপর দারুণ বড় আরম্ভ হয়॥ ঝড় থামলে পর মোজেজ্‌ 
ফারিয়া আসলেন। তাঁহার হাতে দুইখান পাথর ছিল। তাহাতে জহোবার 
বাণী খোদাই হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া গেল। ইহন্দীগণকে সংগথে চালিত 


ক এলা ছা গা _777” জাত শৰ পন E02 07-1 না, 
«a 


৫ মানব-হীতিহাসের ধারা 
০ 


রা উদ্দেশ্যে িহোবা দশটি বিদেশ এই পাথরে খোদাই কািয়া শদরাছেন। 
এই 'নর্দেশগ্ীল এইরূপ : (১) িতামাতাকে সম্মান কারও, (২) কাহাকেও 


হত্যা করিও না, (৩) চার্ট হইও না, (৪) কখনও চর কারও না, 
(৫) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও 


না, (৬) প্রাতবেশীর সম্পত্তি 
বা কোন কির প্রতি লোভ করিও না, (৭) শ্টার্ত পুজা করিও না, (৮) ঈশ্বর 
এক ও অদ্বিতীয়, (৯) ব্থা-অর্থাং লোক দেখানোর জন্য-ভগবানের নাম 
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উচ্চারণ করিও না, (১০) পবিত্র কাজের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নিদিল্ট 
রাখিও। 

পেলেস্টাইনে পেণীছিয়া ইহুদীরা এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহাদের 
রাজধানী হইল জেরুজালেম। কিন্তু তাহাদের দুঃখ-কম্ট ঘুচিল না। 
ফালিস্টাইন নামক এক জাতীয় লোকের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল। 

ইহন্দৌগণের রাজাদের মধ্যে সল, ডেভিড এবং সলোমনের নাম 
উল্লেখযোগ্য । সল ফিলিস্টাইনাদগের সাঁহত যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন। 
ডেভিড্‌ ফিলিস্টাইনাদগকে পরাজিত করেন। সলোমন ছিলেন ইহন্দী 
রাজাদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বিবেচক রাজা ছিলেন। 
তাঁহার বিচার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সলোমন নানাবিদ্যায় পারদশাঁ 

৷ 
ৰি ধৰ্মমত ওল্ড্‌ ঢেঁস্টীমেণ্টে (Old Testament) বার্ণত 
আছে। যাঁশ:খ:চ্টের জন্মের পূর্বে ইহুদী দুষ্টা বা খাঁষগণ যীশুর অগ্রদূত 
হিসাবে প্রচারকার্য চালাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের নীতিবাক্য ওল্ড্‌ ঢেঁস্টামেণ্টে 
লিপিবদ্ধ আছে। -যাঁশ;খ-চ্টের বাণী নিউ ঢেঁস্টামেণ্টে (New Testa- 
nent) লিপিবদ্ধ হইয়াছে এই দুই অংশকে একন্রে বাইবেল (The Bible) 
বলা হয়। 

ইহুদাগণ নিজাদিগকে অন্যান্য জাতির বা ধর্মের লোক অপেক্ষা উচ্চ মনে 
কারত। তাহারা মনে কারিত যে, তাহারাই ভগবানের প্রিয় জাতি। সেইজন্য 
অপরাপর লোক হইতে তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখয়া চালত 
খ-ষ্টপৰ্ব' ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেব;কাড্‌নেজার জেরুজালেম নগর ধংস করেন 
এবং উহার ধননৱত্ন ব্যাবলনে লইয়া যান। অনেক ইহদী এই সময় প্রাণ হারায়। 
যাহারা প্রাণে বাচিয়া ছিল, তাহাদের অনেককেই ব্যাবলনে লইয়া যাওয়া হয় 
এবং সেইখানে ক্লীতদাসে পাঁরণত করা হয়। ব্যাবলনের পর আবার পারস্য 
সাম্রাজ্য জেরুজালেমের উপর আধিপত্য করে। এইরূপে স্বাধীনতা হারাইয়া 


ইহদীরা 'নানাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। 
আলোচনা 


১। ফিনিসীয়রা কোন্‌ দেশের লোক? তাহাদের সম্বন্ধে যহা জান লিখ। 


1.7. 1957 
1 নৰা ও বাবসা নাদের দান কি ভাহা 


আলোচনা কর। 


CA মানব-হাঁতহাসের ধারা 


৩ ৷ ইওরোপে অক্ষর এবং গাঁণতশাস্ত্ের জ্ঞান কিভাবে আসিয়াছিল? 
৪1 ইহদীদগের ইতিহাসে মোজেজ্‌ ও সলোমনের নাম বিখ্যাত কেন? 
[M-E. 1959] 


6! ইহুদী ধৰ্মযিুর সম্বন্ধে কি জান? ইহনদীদের ধর্মমত কোন্‌ পুতে 
লেখা আছে? - 


) 


৮। শন্যপ্থান পুরণ কর : 


(১) ফিনিসায়দেৱ প্রধান শহর দুইটির নাম ছিল_ও_। (২)-ছলেন 
ইহন্দীজাতি ও সত্যদন্টা ধাষি। (৩) _সময় হইতে ইহুদী রাজ্যের 
সোপান স্থাপিত হইয়াছিল। (৪) ইহুদীদের প্রধান পেশা 
| 


৯! এক কথায় উত্তর দাও : 
(১) শফানসীয়, কথাটির মনল, অর্থ কি? (২) ফিনিসায়রা কাহাদের 
নিকট হইতে লিখিতে শিখিয়াছিল? (৩) ইহা কোথায় বাম হানে 
(8) কে জেরুজালেম নগর ধ্বংস করেন? 

৯০। কিভাবে ফিনিসীয়গণ সমুদ্রে দিক নির্ণয় করিত? 

১১। ডে কিভাবে ইহুদীদের মিশর হইতে উদ্ধার করেন? 

১২। টাকা লিখ : ফিনিসী়দের 


: বর বাণিজ্য। [M:E. 1960] 
১৩। ফিনিসীয়গণ উদ্যমশীল বাঁণক ছিলেন ৷ নানা কারণে ইওরোপ তাঁহাদের 
নিকট খণাঁ। এই উদ্তির সার্থকতা প্রমাণ কর। [M.E. 1967] 


গ্রীক্‌ নগর রাষ্ট্র : সপার্টা ও আথেন্স 
গ্রীস পৰ্বতসংকুল দেশ ৷ এই পর্বতগূলি গ্রীসদেশের 


অভ্যন্তরকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র 
বা এই সব ভন ক সমতল দিশে চী 
একটি করিয়া স্বাধীন রাজ্য গাড়য়া উঠে। 


গ্রীক্‌ নগর রাষ্ট্র : স্পার্টা ও আথেন্স ৫৩ 


রাজ্যেরই কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। স্পার্টা, আথেন্স, থীবৃস, কারল্থ্‌ 
ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীসের কয়েকটি ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। এখানে আমরা গ্রশসের 
প্রধান নগর দুইটির জীবনযাপন-প্রণাল সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরব। 


জগাট্ন : 


প্রাচীনকালে স্পার্টার লোকদের জীবনযাপন-প্রণালী আলোচনা করিলে 
আমরা অতি অদ্ভুত কতকগ্দাল প্রথার কথা জানিতে পারি স্পার্টার জাতীয় 
উপাখ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের দেশে লাইকারগাস নামে 
এক রাজা ছিলেন। তানি স্পার্টানদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের 
নিয়ম নির্ধারণ করিয়া 'দিয়াছিলেন। জ্পার্টায় একসঙ্গে দুইজন রাজা রাজত্ব 
কাঁরতেন। তখন য্দ্ধ-বিবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকত । সেইজন্য দুইজন রাজা 
থাকিলে স্াবধা হইত। যুদ্ধ লাগলে একজন যুদ্ধ পারচালনা কারিতেন, অপর 
জন রাজ্যের শাসনকাৰ্য চালাইতেন। রাজাকে শাসনকার্ষে সাহায্য করিত দুইটি / 
পাঁরষদ। এই দুই পাঁরষদের একটি ছিল বয়োবৃদ্ধদের, অপরাট ছিল 
জনসাধারণের ৰ 

স্পার্টানগণ তাহাদের নিজ শক্তির তুলনায় অধিক স্থান অধিকার কারয়া- 
লোক প্পার্টানদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ কৰিতে চাহিত। এই সব কারণে স্পার্টান- ' 
দগকে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত এবং ভালভাবে যুদ্ধ- 
বিদ্যা শিক্ষা কাঁরতে হইত। সন্তান জন্মিলে পর সেই সন্তান দূর্বল বা 
বিকলাঙ্গ হইলে তাহাকে পাহাড়ের জঙ্গলে রাখিয়া আসা হইত। বন্য পশঃ 
পক্ষী তাহাকে খাইয়া ফোলত। ইহাতে স্পার্টান মায়েরা কাঁদতেন না। স্পার্টান 
ী-পরুষ সকলেরই একমাত উদ্দেশ্য ছিল স্পার্টান জাতিকে বারের জাতিতে 
পরিণত করা৷ দুর্বল বা বিকলাঙ্গের সেখানে স্থান ছিল না! তারপর সাত 
থাকিতে হইত। সেইখানে তাহারা বৌশর ভাগ সময়ই সামারক কুচকাওয়াজ 
কাঁরত। তাহাদিগকে পরোপতরর খাবার দেওয়া হইত না। তবে চাঁর কায়া 
প্রত্যেকেই নিজের জন্য আরও খাবার যোগাড় কাঁরতে পাঁরত। চাঁর কাযা 
খাওয়া 'দোষের ছিল না, কারণ, চার কাঁরতে গেলে বাঁদধ ও দঃসাহসের 
দরকার হয়! স্পার্টান সৈন্যগণের মধ্যে এই সকল গুণ বাড়াইবার জন্যই 
এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চুরি কাঁৱতে পিয়া ধরা পাঁড়লে অত্যন্ত কঠোর 
শাস্তি দেওয়া হইত। কারণ ধরা পড়াটাই অপরাধ বাঁলয়া বববোঁচত হইত! 


ঘ 


৫৪ মানব-ইতিহাসের ধারা 


এইভাবে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাহাদিগকে সেনানিবাসে বাস কারতে হইত। 
মেয়েরাও কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত নানাপ্রকার ব্যায়াম ইত্যাদি কাঁরতে বাধ্য 
ছল 

স্থলযনদ্ধে সমগ্র গ্রীসদেশে স্পার্টানদের মতো পারদশাী যোদ্ধা আর কেহ 
{ছল না। তাহারা ক্রমে ক্রমে গ্রীসের দাক্ষণ অংশের প্রায় সকল দেশ জয় 
কারিরাহিল। কিন্তু শরীরকে শন্ত করিয়া ভাল যোদ্ধা হইতে গিয়া স্পার্টানদের 
মস্তিষ্কের ক্ষমতা স্বভাবতই কাময়া গেল। গ্রীসদেশে বহু মনীষা জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্পার্টানদের মধ্যে জন্মান নাই। 

স্ার্টানদের সামাজিক জীবন ছিল খুব সহজ ও সরল। আজ পর্যন্ত 
স্পার্টানদের সরলতা প্রবাদ বাক্য হিসাবে প্রচলিত আছে। সমাজ চাঁরভাগে 
1বভস্ত ছিল। সমাজে সর্ব নিন্নস্তরে ছিল কলাতদাসরা। ব্লীতদাসদের প্রাত 
সাধারণত সদয় ব্যবহারই করা হইত। রর 


আথেল্স : 


স্পার্টার পরেই আথেন্সের নাম উল্লেখষোগ্য। প্রথমে আথেন্স স্পার্টার 
মতো এত ক্ষমতাশালী ছিল না বটে, কিন্তু পরে উহা স্পার্টা হইতে অধিকতর 
শক্তিশালী হইতে পারিয়াছিল। আত প্রাচীনকাল হইতে আথেন্স গণতল্পে 
বিশ্বাসী ছিল। তাই দেশে কোন রাজা ছিলেন না। সলোন নামক এক নেতা 
গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন করেন। সলোনের পূর্বে অবশ্য আথেল্সের অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তখন লোকেরা ছিল অত্যন্ত গরীব। কয়েকজন 
লোকের হাতে ছিল সরকারী ক্ষমতা ৷ ইহাদিগকে ‘আকন’ বলা হইত। গরীবরা 
ধনী ব্যান্তদের কাছ হইতে টাকা ধার লইত। সময়মতো তাহা শোধ না কাঁরতে 
পারলে মহাজনের ক্লীতদাসে পাঁরণত হইতে হইত। আইন-কানুন ছিল অত্যন্ত 
কঠোর। সামান্য একটা বাঁধাকাঁপ চুরি করিলে তাহার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। 
এইরূপ দরবদ্থায় থাকিয়া যখন আথেন্সবাসণ "বিদ্রোহ কাঁরতে উদ্যত হইল, 
তখন সলোনকে এই সকল ব্যবস্থার একটা আমুল পাঁরবর্তন কারতে অনুরোধ 
করা হয়। 

সলোন ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যান্তি। {তান দোখলেন যে, একসঙ্গে যদি 

অসন্তুষ্ট হইবে। সেইজন্য তিনি একটা মধ্য পল্থা অবলম্বন করেন। তিনি 
“রাত ব্যবস্থা অনুযায়ী আর্কনের পদগ্ঢ়ল রাখলেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধদের 
সভা এবং জনগণের পাঁরষদের হাতে ক্ষমতা 'দিয়া গণতন্রের প্রতিষ্ঠা কারলেন। 
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{তান জনসাধারণের সভার উপর বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিলেন। এইভাবে 
[তান শাসন-ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা স্বীকার কাঁরলেন। 

[তিনি সকলের খণ বাতিল করিয়া দিলেন। কাহাকেও আর খণের টাকা 
দিতে হইল না। খণ পাঁরশোধ না কাঁরতে পারলে ক্রীতদাস হওয়ার প্রথা 
ইত্যাদি সকল ব্যাপারে [তান উৎসাহ দিতে লাগলেন। আখেন্সবাসগণের 
নাগারক কর্তব্যজ্ঞান ও চেতনা বাড়াইবার জন্যও তিনি উৎসাহ দান কাঁরলেন। 
এই সব কারণে আথেন্সবাসীরা স্পার্টানদের তুলনায় শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক 

দয়া অনেক উন্নত হইতে পারিয়াছিল। 


Ls 


))| 
চিত্র ৪২ : পৌরারুস { চিত্র ৪৩ : সক্রোটস 


উঠিয়াছিল। স্পার্টা যেমন স্থলযদুদ্ধে ছিল অপরাজেয়, আথেন্স ছিল তেমনি 


জলযনুদ্ধে অপরাজেয় ৷ ইহা ভিন্ন মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আথেন্সের দান 


৫৬ ___ মানব-হীতহাসের ধারা 


বৈজ্ঞানক ইত্যাঁদ প্ৰায় সকলেই আথেন্সে জন্মলাভ কারয়াছিলেন। দার্শীনক 
সক্রোটস, প্লেটো ও: এরস্টট্ল তাঁহাদের দানে জ্ঞানের ভাণ্ডার সমন্ধ 
কারিয়াছিলেন। সক্রোটস্‌ ছিলেন প্লেটোর গ্ররু॥ সক্রেটিস অবশ্য কোন 
শলাঁখত পদ্নদ্তক রাখিয়া যান নাই। তিনি মুখে মুখে প্রশ্নোত্তর দ্বারা জ্ঞান 
দান কাঁরতেন। তাঁহার শিষ্য স্লেটোর লেখা আজও আমাদিগকে জ্ঞান দান 
কাঁরতেছে। এরিস্টটুলের চিন্তাধারা এখনও আমাদের শ্রদ্ধা অৰ্জন করে। 
1বখ্যাত দদি্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এারস্টটুলের নিকট বাল্যকালে 
ই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এফ্কাইলাস্‌, ইউাঁর- 
পাডস্‌, সফোক্লিস্‌ ও এরিস্টফোনস্‌ ছিলেন 
পোরারুসের যুগের নাট্যকার ৷ 

নামক একজন ভাস্কর 
আথেন্সের অধিষ্ঠা্রী দেবা আথেনার একাঁট 
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হইতে লোক আসিত। হেরোডোটাস্‌ এবং থ্যাকাডিডিস্‌ ছিলেন এ সময়ের 
দুইজন বিখ্যাত এঁতিহাসিক। হেরোডোটাস্‌কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। 
ইানই ইতিহাস লেখার পথ প্রদর্শন করেন। স্পার্টা এবং আথেন্সের মধ্যে এক 
বিরাট যুদ্ধ বাঁধয়াছিল। থ্কাঁডাঁডস্‌ তাহার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াহেন। 
থ্যাকাঁডাঁডস্‌ এই যুদ্ধে নিজের দেশ বক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী ডেমাস্থানস, প্রাসদ্ধ সামারক নেতা এল্‌কিবিয়াডস্‌ 
' আথেন্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 


আলোচনা 


৯ স্পাৰ্টান্‌দিগের জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর। তাহারা সকলেই 
ৰ লা হও 
২! আথেন্সবাসাঁর জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর। 
৩। জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আথেন্সের দান কি তাহা লিখ। 
৪। পোরাক্লস কে? সক্রোটস ও প্লৈটোর সম্বন্ধে বক জান? আথেন্সের 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও এীতহাসকের নাম বল। [M.E. 1955] 
€! টীকা লিখ : 
কে) থ্যকাডিডিস, খে) হেরোডোটাস, গে) পাৰ্থেনন, ঘে) পোৱিক্লিস 
[M-E. 1968], ডে) সক্লেচিস্‌ [[[']. 1968] (চ) লাইকারগাস [M.E. 1967] 
৬ ৷. শন্যপ্থান পুরণ কর £ 
(ক) গ্রীসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুইটি নগর হইতেছে--এবং--। 
(খ) স্পার্টার_নামে একজন জ্ঞানী ও-ব্যান্ত ছিলেন। (গে) আথেন্সের 
বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক সময়েই গ্রীক্‌ সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছিল। 
(ঘ) সক্কেটিস-ব্যন্তি ছিলেন। তান এথেনীয়গ্ণকে ন:তন-_ দিলেন । 
(ঙ) __ছিলেন সক্লেটিসের শিষ্য। (চ) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত বাগ্মী--, 
প্রস্থ সামারক নেতা-_-আথেল্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। 
৭! আথেন্সের ইতিহাসে পৌরাকিসের ফ্ুগ বিখ্যাত কেন? [M.চ. 1957] 
৮। স্পাটশ ও আথেন্সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা কেমন ছল? ইহাদের 
মধ্যে, কোন: দেশের ব্যবস্থা উন্নততর বলয়া মনে হয়? [M.E. 1968], 


৬০ মানব-ইতিহাসের ধারা 


ভারতবর্ষের এই অংশ হইতে দর্ায়:স প্রাত বছর প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড মুল্যের 
সোনা কর হিসাবে পাইতেন। পারস্য সাম্রাজ্যের কোন অংশ হইতে এই পারমাণ 
অর্থ পাওয়া বাইত না। দরায়স তাঁহার বিজয়ের কাহিনী 'তিনাঁট 1বাভন্ন 
ভাবায় বাহিস্তানের এক পর্বতের গায়ে খোদাই করাইয়াছলেন। এই লিপির 


উপরের দিকে দরায়ঃস শত্রুকে পদদালত করতেছেন, এইরূপ একাঁট মর্তও ৪ _ 


খোদাই করা আছে। এই স্ীবশাল পারসিক সাম্রাজ্যের প্রধান“ নগরগ্ীলর নাম 
ছিল সসা, পার্সেপালস, ইক্‌বাতানা ও সাডস্‌। 


দরারূস ইওরোপের বিরদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দাক্ষণ 
রাশিয়ার শকজাতির বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয়। 

দরার;স গ্রাসদেশ জয় কারবারও ইচ্ছা করেন ৷ এইজন্য তান য় 
জাহাজ: সংগ্রহ কারলেন। তারপর একে একে হীজয়ান সাগরের গ্রীক্‌ দ্বীপ- গ্ৰ 
গঃলির্ব বেশির ভাগ অংশই জয় কারিলেন। পরে এই সকল পারাসক সামন্ত 
গ্রীক দ্বাপগুলির মধ্যে এক বিদ্ৰোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের সময় আথেন্স- 


এই সংবাদে অত্যন্ত কদ্ধ হন। তিনি সম গরঁসদেশ জয় কার জায় 


এবং বিশেষ করিয়া আধেন্সবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য এক বিরাট 
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প্রেরণ করিতে উৎসাহত করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁহার প্রথম 
আঁভযান সফল হইল না। তান পুনরায় এক অভিযান প্রেরণ কাঁরলেন। 


এই বিরাট বাহিনী আথেন্সের নিকটবতাঁ ম্যারাথনের প্রান্তরে উপস্থিত 
হইল। আথেনীয়দের নেতা ছিলেন মিল্‌টিয়াডিস্‌। তান স্পার্টার সাহায্য 
চাঁহলেন। কিন্তু স্পার্টানরা সময়মতো সাহায্য পাঠাইল না। এইরূপ জাতীর 
বিপদে মিল্টিয়াডিস্‌ স্থির কারলেন যে, যদিও তাঁহার ক্ষুদ্র বাহনী বিশাল 
পারাঁসক বাহনীকে পরাজিত কারতে সক্ষম হইবে না, তব; বিনা যুদ্ধে দেশ 
তানি পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারবেন না। তাহা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করাই ভাল। এই ভাবিয়া তান তাঁহার সৈন্য সহ পারাঁসক বাঁহনীর উপর 
ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। অতাঁকত আক্রমণে পারাঁসক বাহিনী ছন্রভঙ্গ হইয়া গেল। 
তাহারা যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। তাহাদের মৃতের সংখ্যা ছিল 
ছয় হাজার। এই যুদ্ধ 'ম্যারাথনের যুদ্ধ" বাঁলয়া পারাঁচত ৷ এই যুদ্ধে আথেন্স- 
" বাসীরা নিজেদের দেশরক্ষার যে আদর্শ রাখিয়া 'গয়াছেন, তাহা আজও 
ইতিহাসের পৃচ্ঠায় স্বর্ণাক্রে 'াখত রহিয়াছে। ম্যারাথনের যুদ্ধ খতীঃ পৃঃ 
৪১০ অন্দে ঘটয়াছল। এই যুদ্ধ আথেন্সবাসীদের জাতীয় জীবনের এক 
আঁত গৌরবোড্জবুল স্মরণীয় ঘটনা। 
সম্রাট হইলেন। ম্যারাথনের যুদ্ধের দশ বছর পর 1তান গ্রীসের বিরদ্ধে তৃতীয় 


সৰ নিমৰ, 


স্পারস্যদেশৈর প্রাচীন ইতিহাস আমরা পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছ। 
পারস্যদেশের ?নকটে মাড় নামক দেশে পারসিক জাতিরই এক শাখা বাস 
কাঁরত। ইহাদের ইতিহাস খুব অল্পই জানা গিয়াছে। এক সময়ে ইহারা খুব 
শান্তনালী হইয়া উঠিয়াছিল। এমন 1ক, আসিরায় সাম্রাজ্য তাহাদের আক্রমণে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের একজন রাজা এক সময়ে ব্যাঁবলনের প্রধান 
নগরী নিনেভে ধৰংস কারয়াছিলেন। 'মাঁড রাজ্য অবশ্য বোঁশাঁদন স্থায়ী হয় 
নাই। পারাঁসকগণ মাডদিগের নিকট হইতেই তাহাদের ভাষা এবং অক্ষরের 
জ্ঞানলাভ কাঁরয়াছুল। কলমের সাহায্যে পার্চমেণ্ট্‌ বা চামড়ার কাগজের উপরে 
1লাখবার উপায় পারাঁসকরা 1মাঁডদের নিকট হইতেই গশাখয়াছল। 

" শ্মাড রাজ্য ও পারস্যদেশের মধ্যে বহুকাল যাবৎ অন্তদ্বন্দ চাঁলতেছিল। 
খত্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৫০ খুঃ পঃ) পারস্য সম্রাট সাইরাস গাঁ 
আধকার করেন এবং এই অল্তর্বন্দবের অবসান ঘটান। ৰ 

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সাঁমায় লিডিয়া নামে একটি দেশ ছিল। এই 
দেশের রাজা ছিলেন ক্রেসাস্‌। ইনি সাইরাসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভয় পান ও 
মিশর এবং স্পার্টার সহিত মিন্রতা স্থাপন করিয়া নিজের শান্ত বৃদ্ধি করেন। 
কিন্তু অবশেষে সাইরাসের সহিত যুদ্ধে ক্রেসাস্‌ পরাজিত হইলেন। ক্লেসাস্‌কে 
বন্দী হিসাবে সাইরাসের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। ক্রেসাসের তীক্ষ] 
ব্াদ্ধর পারচয় পাইয়া সাইরাস তাঁহাকে নিজের পরামর্শদাতার পদে নিষন্ত 
কাঁরলেন। 1লিডিয়া রাজ্য ছিল অত্যন্ত সমদ্ধ দেশ। এই দেশ জয় করিয়া 
সাইরাস যথেষ্ট সম্পদ্‌শালণ হইলেন। ৃ 

ইহার পর সাইরাস ব্যাঁবলন আক্রমণ করেন। ব্যাঁবলন নগরের বাহিরে 
এক বদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সাইরাস জয়ী হইলে ব্যাঁবলন নগরের দ্বার 
সাইরাসের নিকট খ্দালয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সৈন্যরা বিনা বাধায় নগরে 


কথা লিখিতে দেখা গেল। কেবল হাতই দেখা গেল, কিন্তু কোন ব্যান্তকে দেখা 


স্পা -- 
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গেল না। সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন। তাহারা দেখলেন যে--মেনে মেনে 
টেকেল্‌ উফারাঁসন্‌ (১1০7৩, Mene, 7৩16], Upharsin)' এই কয়েকাঁট ' 
কথা লেখা রাহয়াছে। দানিয়েল নামক ভাঁবষ্যংবন্তা এই কথাগুলের অর্থ বাঁলতে 
সক্ষম হইলেন। এই কথাগুলৈর অর্থ হইল যে "ব্যাবিলনের রাজার রাজত্বের 
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কাল শেষ হইয়া আঁসয়াছে। কারণ, ভগবান বেলশাজারকে অযোগ্য মনে 

কারয়াছেন এবং তাহার সাম্রাজ্য পারস্য এবং মাডি দেশের রাজাকে দেওয়া 

হইয়াছে।” কাজেও হইল তাহাই। সাইরাস খু পুঃ ৫৩৮ অন্দে ব্যাঁবলন 
2 দখল কারলেন। 

সম্ৰাট সাইরাসের সাম্রাজ্য 'লাঁডয়া হইতে ভারতবর্ষের উত্তর-পাঁশচম অংশ 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাইরাসের পর তাঁহার পত্র ক্যাম্বিসেস্‌ সম্রাট হইলেন। 
তিনি মিশর জয় করেন। তাঁহার কোন পত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার সিংহাসন 
তাঁহার গন্বীপন্তর প্রথম দরায়ূস লাভ করেন। 

দরায়ন্স: পারস্য সামাজ্য এত বিস্তৃত করেন যে, ইহার পর্বে 
ইতিহাসে এত বড় সাজ আর কেহ অধিকার করেন নাই। ভান যাবার 
সাম্ৰাজ্য আরও বাড়াইবার জন্য তিনি এক নৌআভিযান পাঠাইয়াছলেন। ই 


মহাবীর ও গৌতম বদ্ধ 

খন্ীন্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বছর আগের কথা । পারস্যের সম্রাট তখন 
বদ্ধ করিয়া সাম্ৰাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত। গ্রীসদেশে তখন সভ্যতা মাত্র গাঁড়য়া 
উঠিতেছে। ইতালির রোম নগরণ মাত্র দেড়ণত হইতে দুইশত বছর হইল 
স্থাপিত হইয়াছে। সবাঁদকেই রাজ্য 'বস্তারের' জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ চাঁলতেছে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে তখন এক ধর্মের বন্যা আসিয়াছিল। 

এ সময়ে বৈদিক ধর্ম অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। কতকগ্ীল 
বাঁধা-ধরা ক্রিয়াকাণ্ড এবং পশদুবীলি তখন বৈদিক ধর্মের অপারহার্য অংগ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুরোহিত শ্রেণী এই সকল জটিলতা বাদ্ধির জন্য যথেষ্ট 
দায়ী ছিলেন। অনেকের মনেই তখন সহজ ও সরল ধর্মপথ আছে কি না 


সেই প্রশ্ন জাগয়াঁছল। মহাবীর এবং গৌতমের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। . 


ইহারা উভয়েই ছিলেন ক্ষান্লয়। তাঁহারা নূতনভাবে ধর্মপালন কারবার উপায় 
খ্৫াঁজয়া-বাঁহর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


মহাবীর : , 


গৌতম বুদ্ধের জন্মের কয়েক বংসর পূর্বে বিহারের কুন্দপুর নামক স্থানে 


মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম 
ত্ৰিশলা। মহাবার প্রথম জীবনে গৃহণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল 
বশোদা। ত্ৰিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস হন। দীর্ঘ বার 
বংসর তপস্যা করিয়া তিনি এক নূতন সরল ধর্মপথের সন্ধান পান। তান 
ইন্দ্ৰিয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন বাঁলয়া তাঁহার নাম হইল ণজন'। অজন” 
শন্দের অর্থ হইল 'জয়ী*_অর্থাৎ যিনি ইন্দ্ৰিয় জয় করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার 
ধৰ্মমতে বিশ্বাসীকে জৈন বলা হয়। আজও ভারতবর্ষের নানাম্থানে বহ 
জৈনধ্মাবলম্বী আছেন। জীবাহংসা না করা, সত্য কথা বলা এবং সংভাবে 
জাঁবন যাপন করা, জৈনধর্মের তিনাঁট মূল নশীতি। মহাবীর দশ ত্রিশ বংসর 
উর রম প্রচার করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে 'পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ 
|| 


নেপালের তরাই অঞ্চলের কাঁপলাবস্তু নামে এক’ রাজা ছিল। শাক 
শের শবদ্খোদন এই দেশের রাজা ছিলেন। সিদ্ধার্থ ছিলেন তাঁহার পত্র 


২৮ 


-মহাবীর ও গোতমব্যমদ্ধ ৬6 


সিদ্ধার্থ গৌতম নামেও পরিচিত ছিলেন। গোঁতমের মাতার নাম ছিল 
মায়াদেবী। গৌতম রাজপুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য রাজপত্রগণ হইতে 
তাঁহার প্রকৃতি ছিল একেবারে ভিন্ন । বাল্যকাল হইতে তান ছিলেন. ধর্ম- . 
ভাবাপন্ন। রাজপূত্রণ সাধারণতঃ মৃগয়া, দিগ্বিজয় ইত্যাঁদতেই আনন্দ 


রা 
|| 
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পাইতেন, কিন্তু গৌতম এই সকল ছুই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ : 
২181 25 মনোযোগী কাঁরতে চাহিলেন। 
গৌতমের বিবাহ দেওয়া হইল। তাঁহার স্তীর নাম গোপা। গৌতমের মন 
সংসারে আকৃষ্ট হইল না। তান জীবনের দূঃখকম্টের কথা ভাবিয়া মনে মনে 
দুঃখ পাইতে লাগিলেন। একবার [তান রথে ভ্রমণ কাঁরতে বাহর হইয়া' এক 
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ নিজের শরীরের ভার আর বহন 
কারিতে পারিতেছিল না। তান এক ব্যা্তকে রোগে কষ্ট পাইতে দৌখলেন 
ও একটি মৃত ব্যক্তির শবও তাঁহার চোখে পাঁড়ল। এই সকল দেখিয়া তান 
জরা, রোগ-শোক ও মৃত্যুর হাত হইতে কিভাবে মানুষকে উদ্ধার করা যাইতে 
পারে, সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। এ সময়ে এক সন্ন্যাসীর সাঁহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসীর শান্ত এবং সৌম্য মুর্তি দৌখয়া তান অত্যন্ত 
আকৃষ্ট হইলেন। 


৬২ মানব-ইতিহাসের ধারা 


আভযান শর করিলেন। জেরেক্সিসের বিশাল দৈন্যবাহিনীতে ৬৪টি দেশের 
লোক 1ছিল বহ ভারতীয়ও সেই সেনাবাহনীতে ছিল। এই বাহনীর শ্রেষ্ঠ 
দশ হাজার সৈন্যের একটি দল গঠন করা হইয়াছিল। এই দলের সোনকরা 
যুদ্ধে অপরাজেয় ছিল বাঁলয়া তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল “অমর সৈনিক”। 
জেরোক্সস্‌ ‘হেলেস্‌পণ্ট’ অর্থাৎ বৰ্তমান দারদেনোলিস-প্রণালীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহা অতিক্রম কারবার জন্য একটি পুল মণ কারবার আদেশ 
দিলেন। পল নিৰ্মিত হইলে তাহা স্রোতে ভাসিয়া গেল। জেরোক্সস্‌ ইহাতে 
মধ হইয়া জলের উপর ৩০০ ঘা বেত মাঁরবার আদেশ দেন। তারপর তাঁহার 
নৌকাগদালকে পর পর সাজাইয়া শক্ত দাড়ি দিয়া বাধিয়া একটি পুল তৈয়ার 


প্রত্যেকে জীবনের শেষ মহত পর্যন্ত যুদ্ধ কারয়া প্ৰাণত্যাগ করিল। 
নিওনিডাসও যনদ্ধে নিহত হইলেন। তিনশত স্পার্টন সৈন্যের আত্মত্যাগ 
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ইহার পর আটোমীসয়াম নামক স্থানের জলযুদ্ধেও গ্রীকৃরা পরাঁজত 
হইল। কন্তু তারপর থোঁমস্টাক্রুস্‌ নামে আথেনীয় জনৈক নেতার নেতৃত্বে 
সালামিস নামক যুদ্ধে পারাসক নৌবাহিনী ধৰংস হইল। এই যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া পারসিক বাহিনী দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ইহার পরও 
আথেন্সের নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী পারাঁসকগণকে কয়েকাট যুদ্ধে পরাজিত 
করিতে সক্ষম হইল। গ্রীক্‌দের হাতে পরাজিত হইলেও পারাঁসক সাম্রাজ্যের 
[বিশেষ ক্ষতি হইল না। ইহার পরেও প্রায় একশত বছর পারস্য সাম্রাজ্য টিশকয়া 
ছিল। অপর দিকে, পারাসক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার ফলে গ্রীক্‌দের 
শ মনে নুতন প্রেরণা জাগিল। তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিল। এই সময় 

হইতেই আথেন্সের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ শুর হইল। 


আলোচনা 


১। গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধের কারণগর্রীল আলোচনা কর। 
২। পারাসিক সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি জান লিখ। 
ও। ম্যারাথন ও থার্মপাঁলর যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?  [M.E. 1955] 
৪ টীকা লিখ: 
(ক) থাৰ্মপলি [M.E. 1967] (খ)' প্রাচীন ধারণা [M.E. 1967] 
৫। পারস্য সম্রাট দরায়নস কেন গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন? 
৬ ৷ সালামিসের যুদ্ধে পারসিক নৌ-বহরের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে যাহা 
জান লিখ। 
এ। এক কথায় উত্তর দাও : 
(ক) আঁসিরীয়ার রাজধানীর নাম ক? (খ) সাইরাসের পত্রের নাম 
দক? গে) জেরেক্সিসএর সৈন্যবাহিনীর নাম ক? ঘে) গ্রীসের বিরুদ্ধে 
প্রথম পারাঁসক আঁভযানের নায়ক কে ছিলেন? ডে) 'ইতিহাসের জনক’ 
ঙ কাহাকে বলা হইত? চে) ব্যাবলনের রাজা কে ছিলেন এবং তান কাহার 
পত্তন ছিলেন? 
৮। ‘মেনে মেনে টেকেল্‌ উফারাসন্_এই কথাগ্ীলর অর্থ শক এবং কে 
এই কথাগীলর অর্থ উদ্ধার কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন? 
দি ৯। জেরোক্সস্‌ কে? গ্রীস আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
[M.E. 1967] 
১০। ম্যারাথনের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। [M.E. 1958] 
১১। জেরোকঝ্সসের সৈন্যবাহিনী কিভাবে হেলেস্‌পণ্ট পার হইয়াঁছল ? 


৬৬ মানব-ইতিহাসের ধারা ৰ 


গৌতম যখন জীবের মনুন্তর কথা মনে মনে ভাবিয়া দিন কাটাইতেছেন, . 


এ সময়ে তাঁহার এক প্র জন্মগ্রহণ করে। পত্রের নাম রাখা হইয়াছিল রাহূল। 
সংসারের মায়া দিন দিন বাঁড়তেছে দৌখয়া উনান্রশ বৎসর বয়সে এক গভীর 
রাত্রতে গৌতম. গৃহত্যাগ কাঁরয়া চালয়া গেলেন। কয়েক বংসর [তান পরম 
সত্যের সন্ধানে দুইজন সন্ন্যাসীর সাহত ঘ্যারলেন। তান নানাভাবে কঠোর 
তপস্যা করলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল না। উন্ল্সাবল্ব নামে এক 
জায়গায় তিনি উনপণ্টাশ দিন অনাহারে আনিদ্রায় থাকিয়া তপস্যা করিলেন। 
কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কঠোর তপস্যার দ্বারা ফল লাভ হইবে 
না, তিনি ব্দাঝতে পারিলেন। তান যখন ক্ষুধায় কাতর তখন সুজাতা নামে 
এক বাঁক কন্যা তাঁহাকে সিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত করেন। পত্রের জন্মদিনে সুজাতা 
নাগ্ৰোধ বন্ের নীচে পূজা দিতে আসিয়া গৌতমকে দেখিতে পান। গোঁতসের 
দেহ হইতে স্বগাঁয় জ্যোতি বাহির হইতেছে দেখিয়া তান তাঁহাকে দেবতা 
জ্ঞানে মিষ্টান্ন নিবেদন করেন । * 

অবশেষে গয়ার নিকট এক বট-বক্ষমূলে গৌতম একাকী নূতনভাবে 
তপস্যা আরম্ভ করেন। এইবার তিনি পরম-সত্য উপলব্ধি করেন। এই 
জ্নলাভ ‘করিবার ফলে তিনি কন্ধ বা জ্ঞানী হইলেন। যে স্থানে বদ্ধ 
জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা ‘বোধগয়া’ নামে পারচিত। যে বটবৃক্ষের নীচে 
বসিয়া তিনি ধ্যান করিয়াছিলেন তাহার নাম হইয়াছিল বোধিবক্ষ। 

তিনি এই জ্ঞানলাভ করিলেন যে, কেবলমাত্র পৃজা-অর্চনা দ্বারা মানব 
আত্মার শান্তি আনিতে পারে না, অথবা দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটাইতে পারে 
গা! আত্মার শান্তিকে তানি নাম দিয়াছিলেন “নর্বাণ’। তিনি কৰ্ম ফলে বিশ্বাস 


পারিলেই মানুষ দঃখ-কষ্টের অবসান কাঁরতে পারবে । 

বন্ধের ধৰ্মমতে কোন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। কঠোর তপস্যা 
বা ইন্দ্য়াসন্তি এই দইয়ের কোনটাই তিনি পছন্দ করিতেন না। ভিনি ধর্ম 
ব্যাপারে একাঁট মাঝামাঁঝ পথ বাঁহর করিয়াছিলেন। সং-কাজ, অৎ-চিন্তা, 
সৎ-আলাপ, সং-চেন্টা, সং-ব্যবহার, সৎ-জীবন, সৎ-আকাঙ্ক্ষা, এবং 'সৎ- 
মোবা _এই আটা নীতি পালন কারলেই বুদ্ধের ধর্ম পালন করা হইল। 
ইহাই হইল তাঁহার মাঝামাবি পথ। আহিংসা ছিল কদ্ধের ধৰ্ম মত প্রধান 


লাঁতি| এইভাবে ধর্মপালন কারিলেই মানে নির্বাণ লাভ কা থা 
দুঃখ-কম্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে। * 15 


a 


পা 


হাবীর ও,গোঁতম বক্ষ { ৬৭ 


বুদ্ধের ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম নামে পারচিত। জ্ঞানলাভের পর বুদ্ধ 
বারাণসীর মৃ্‌গদাবে আসেন এবং সেইখানে পাঁচজন ব্যান্তকে তাঁহার শিষ্যত্বে 
গ্রহণ করেন ৷ পরে তান বর্তমান বিহার এবং উত্তর প্রদেশের নানাস্থানে তাঁহার 
ধর্মপ্রচার করেন। রাজগূহ, শ্রাবস্তাঁ, বৈশালী, কাঁপলাবস্তু ইত্যাদি স্থানে 
তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁহার ধর্ম 
গ্রহণ কারয়াছিলেন। আনন্দ, উপালির ন্যায় সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ 
করিয়া মহারাজ 1বাশ্বিসার পর্যন্ত অনেকেই তাঁহার শিষ্য হন। বাণক 
অনাথাপিণ্ডদ, সারপুত্ত ও মোগ্‌গলান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 
তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া তান বৌদ্ধসঙ্ঘ স্থাপন করেন। এইভাবে প্রায় 
পণ্মতাল্লিশ বংসর ধর্ম প্রচার করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে বুদ্ধ কুশীনগর নামক 
স্থানে দেহত্যাগ করেন। । 

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্যগণ রাজগৃহ নামক স্থানে সাম্মালত 
হন এবং বুদ্ধের ধর্মনীতগদ্ীল [তিনটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই 
পুস্তক তিনটি “ত্ৰাপটক” নামে পাঁরিচিত। এই তিনটি িটকের নাম--সত্ৰ- 
পিটক, বিনয়-পিটক এবং আঁভধর্ম-পিটক। পরবর্তী কালে বুদ্ধের বিভিন্ন 
পূর্বজল্মের ঘটনা জাতক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। 


আলোচনা 

১। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কারণ কি ছিল? 

২। মহাবীর কে ছিলেন? তাঁহার ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ॥ 

৩। গৌতম বাদ্ধদেবের জীবনী এবং ধর্মমত সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ ৷ 

[M.E. 1954, 1961, 1968] | 

৪ ৷ শন্যস্থান পূরণ কর : 
কে) মহাবীরের ধৰ্মমতে বিশ্বাসীদের-বলা হয়। তিনি প্রথম জীবনে__ 
ছিলেন। খে) বুদ্ধদেব বাল্যজীবনে_ নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু 
বাল্যকাল হইতেই তান "ছিলেন! গে) মান্ন-বছর বয়সে গৌতম-কাঁরয়া 
চালরা গেলেন। িতনি-_নামে একস্থানে_দিন অনাহারে, অনিদ্রায় থাকিয়া 
- কারিলেন। (ঘ) বুদ্ধদেব যে বৃক্ষের ছায়ায় বাঁসয়া ধ্যান করিয়াছিলেন 
তাহার নাম হইল_। ডে) দাৰ্ঘাদন ধর্ম প্রচার কাঁরয়া বুদ্ধদেব_বৎসর 
বয়সে তানি দেহত্যাগ করেন। চে) ব্দ্ধের ধর্মনীতিগ্ীল যে গতনাট 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, সেই পুস্তক তিনাটি-নামে পাঁরাচত এবং 
সেই তিনটি পুস্তকের নাম যথাক্রমে, _এবং_। 

৫ ৷ বাদ্ধদেবের প্রচারিত ৮টি নীতি কি কিঃ 

৬) বুদ্ধদেবের বৃত্ধত্ব লাভের গল্পটি নিজের ভাষায় িখ। 


৬৮ . মানব-হীতহাসের ধারা 


৭! সংক্ষেপে উত্তর দাও: 
(ক) মহাবীরের পত্নীর নাম বক "ছিল? খে) মহাবীরের মাতা-পিতার নাম 
কি? গে) নজন’ শব্দের অর্থ 1ক? (ঘ) বৃদ্ধদেবের মাতার নাম ক 
ছিল? ডে) বুদ্ধদেব কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? চে) বোধগয়া কাহাকে 
বলেঃ ছে) শনর্বাণ' “ক? জে) বুদ্ধদেবের প্রধান তিন শিষ্যের নাম 
বল। বে) বন্ধদেবের পঢর্বজন্মের ঘটনাবলী কোন্‌ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা 


হয়? 
৮। টীকা লিখ : খ ১) 
গৌতমবুদ্ধ [M.E. 1968] 
নবম পাঁরচ্ছেদ 
কন্ফ্হসয়াস 


বুদ্ধদেব যখন ভারতে তাঁহার বাণী প্রচার কীরতেছেন, প্রায় সেই সময়ে 
চীনদেশেও এক মহামানব জন্মগ্রহণ করেন। চীনদেশের অবস্থা তখন কতকটা 
ভারতবর্ষের মতোই ছিল। সমগ্র দেশটি তখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভন্ত 
ছিল। তাহাদের মধ্যে যদ্ধেিগ্রহ প্রায় সর্বদাই লাগিয়া ছিল। ইহা ভিন্ন 
দেশের উত্তর সীমান্ত তখন অসভ্য জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এইরূপ 
অশান্তির মাঝখানে শান্তির বাণী শহনাইলেন চান্দের আঁদগ্রু 
কন্ফ্নীসয়াস। 

কন্ফসয়াস ছিলেন,আঁত দারিদ্র পিতার-সন্তান। তাঁহাকে শিক্ষা 0 ও: 
মতো সামর্থ্য তাঁহার পিতার ছিল না। কিন্তু কন্‌ফুসয়াসের জ্ঞানাপলাসা 
ছিল অপাঁরসীম। কঠোর পরিশ্রম কাঁরয়া তিন জ্ঞান অর্জন করেন। তান 
ধনুবিদ্যা ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁহার চেহারা দেখিতে ভাল ছল নাঁ। 
তাঁহার পিঠ কু'জো, ঠোঁট ষাঁড়ের মতো ও মুখখানা সমুদ্রের মতো ছল 
এইরূপ বলা হয়। অল্প বয়সেই কনফ্বাসয়াস তাঁহার পিতাকে হারাইলেন। 
ফলে, মায়ের ভরণ-পোষণের ভার তাঁহার উপর পাঁড়ল। তান প্রথমে গনজের 
গৃহে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। আমাদের দেশের টোলের মতো তাঁহার 
শিষ্যগণও তাঁহার বাড়তে ‘বাস কারত এবং বিদ্যাশিক্ষা কারত। তান কাব্য, 
ইতিহাস এবং ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিতেন। পতামাতার প্রাতি শ্রদ্ধাশীল 
হইতে তান উপদেশ দিতেন। বহ, রাজা ও রাজপান্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা- 
গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাদানের জন্য তান সামান্য অর্থ গ্রহণ করিতেন। তান 


ব্যবহার নিয়ন্ত্ৰিত কারবার, এমন কি, তাহাদের খাদ্য রুপ হইবে তাহা 
৭প্থর কাঁরয়া দিবার উদ্দেশ্যে "তিনি কতকগীল আইন, পাস কারয়াছলেন। 
অল্পকাল পরে তান এই চাকার ছাড়িয়া দিলেন। 

দেশের অশ্যান্তিপূর্ণ অবস্থা তাঁহার মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া 
তুঁলল। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে তিন অশান্তি দর 
কারবার পথের সন্ধান পাইলেন। তিনি ব্যাঝলেন যে, স্বার্থ ত্যাগ না করিলে 
কারণ কাজ করা সম্ভব নহে। তিনি দেশবাসীকে এই উপদেশ দিতে 


চিৰ ৫২ : কন্ফদীসয়াস 


লাগলেন যে, জীবনের সম্মুখে মহান্‌ আদর্শ রাখিয়া চলা প্রয়োজন। সেই 
আদর্শ সাধনের জন্য সকল প্রকার স্বাৰ্থ ত্যাগ কাঁরতে হইবে। প্রত্যেকেই যদ 
অপরের প্রত ভাল ব্যবহার করে, তবে ঝগড়া, শববাদ বা অশান্ত দূর হইবে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে ধর্ম এবং রাজনাত দহদকেই ভিন মানে 


৭০ মানব-ইতিহাসের ধারা 


চিত্র ৫৩. : লাওৎসে 


আঁত উন্নত ধরনের নাগাঁরকতা ও 
দেশপ্রেমের আদর্শে চারত্র গঠন কাঁরতে চেষ্টা কাঁরত। 

চীনদেশে কনফ্যাসয়াসের সময়েই অপর এক মহান্‌ ব্যক্তি জন্মগ্ৰহণ 
করেন। তাহার নাম লাওৎসে। লাওৎসেও তাঁহার অমর বাণী চীনাজাতর 
কল্যাণের জন্যই প্রচার কাঁরয়া গিয়াছেন। 

এই কন্‌ফুসিয়াস ও লাওৎসের দেশ চীনে পরে ভারতবর্ষের রর 
বাণাঁও প্রচারিত হইয়াছে। চাঁনের বহুসংখ্যক লোক আজ পর্যন্ত তে 
ধর্মীবলম্বী। কথিত আছে, এক চাঁন সম্ৰাট স্বপ্নে এক আঁত সৌম্য উজ্জল 
দেবমণৰ্ত। দেখেন ৷ নানাদিকে খুজিয়া সেই রকম কোন মানুষ বা মাত পাওয়া 
যদ 00070700 তিনি সবম্লের সেই মত বণনা সহ বহ দত 


, সম্রাট ত 
দোখিয়াহেন বাললেন। এইভাবে বম চাঁনদেশে পিত তই বে 


আলেকজাণ্ডার; পুরু ও চন্দুৰগ;গ্ত মৌর্য ৭১ 


বাসিগণ মনে করেন যে, বুদ্ধ কন্‌ফুসিয়াস ও লাওৎসে একই শান্তির তিন 
অংশ মান্র। 
আলোচনা 
১। কন্ফসিয়াস কে? তাঁহার জীবনী ও মতবাদ সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে 
লিখ। [M.E. 1955] 
২। কন্ফ্াসয়াসের আকৃতি বর্ণনা কর। ছাত্রাদগকে তিনি কি শিক্ষা দিতেন? 
৩। কন্ফঃুসিয়াস শাসনকর্তা হইবার পর তিনি কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে আইন 
কারয়াছলেন ? 


৪। কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মমত কি ছিল? 

€&। শুন্যপ্থান পুরণ কর : 
কে) কন্ফাসয়াসের প্রকৃত নাম ছিল৷ খে) মান_ষের দুই গুণের উপর 
কন্‌ফুসিয়াস জোর দিতেন--ও--৷। (গ)--খষ্ট-পৰ্্বোন্দে তাঁহার জন্ম 
হয়। ঘে) অধ্যয়নের সঙ্গে কন্ফাঁসয়াস_-ও-শিখিয়াছলেন। 

৬) বুদ্ধদেব চীনদেশে কিভাবে পৃঁজত হইয়াঁছলেন তাহার সম্বন্ধে যে 
গল্পটি আছে নিজের ভাষায় লিখ। 

৭! টীকা লিখ : কনফাসয়াস [M-.E. 1961] 


দশম পাঁরচ্ছেদ 
আলেকজাণ্ডার, পঢ়রঃ ও চন্দ্রগ5প্ত মৌর্য 


স্পার্টা এবং আথেন্সের মধ্যে দীৰ্ঘদিন যদ্ধ চলার ফলে উভয় দেশই 
দূর্বল হইয়া পড়ে। সেই সময়ে উত্তর অঞ্চলে ম্যাসিডন নামে আর এক রাজ্য 
শান্তিশালণ করিয়া তুলেন! ওঁ সময়ে অপরাপর গ্রীক রাজাগনীল দদর্বল ছিল। 
, সযোগ পাইয়া তান সারা গ্রীসদেশকেই তাঁহার রাজ্যভুক্ত কাঁরয়া লইলেন। 
[তানি দিশ্বিজয়ে বাহির হইবারও ইচ্ছা কারলেন। কিন্তু তাহার আগেই তিনি 
গপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র 
আলেকজান্ডার রাজা হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। 
আলেকজান্ডার খুব ব্রার্ঘমান ছিলেন। তিনি -বাল্যকালে বিখ্যাত দার্শীনক 
এবিস্ট্ট্‌লের নিকট শিক্ষালাভ করেন। নূতন রাজার বয়স অল্প দৌখয়া 
সমগ্র গ্রীসদেশে এক বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিল। আলেকজাণ্ডার তাহাতে 
মোটেই দিলেন না। তান দ্ুতগাঁততে এক স্থান হইতে অপর স্থানে বিদ্রোহ 


এই মানব-হীতহাসের ধারা 


দমন কাঁরতে কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। সমগ্র গ্রীসদেশ আবার ম্যাসিডনের 
অধীন হইল। ৷ 

গ্রীসদেশে শান্ত স্থাপন কারয়া আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় 'কাঁরতে 
অগ্রসর হইলেন। এই পারস্যই একদিন গ্রীস জয় কারবার জন্য আঁভযানের 
পর আঁভযান প্রেরণ কাঁরয়াছল। আজ পারস্য সাম্রাজ্য গ্রীক, বীর 
| হইল। কয়েকটি যুদ্ধে পারস্য সম্রাট 
পরাজিত হইলেন। তৃতীয় দরায়:স 
ছিলেন তখন পারস্যের সম্রাট । গতাঁন 
£ পরাজিত হইয়া পলায়ন কারলেন। 
৪ তাঁহার স্তী-পূত্র সকলেই আলেক- 
| জাপ্ডারের কবলে পাঁড়লেন। কন্তু 
ঘ আলেকজাণ্ডার তাঁ হা'দি গ কে 
দিলেন। আলেকজাণ্ডার সমগ্র 
পারস্য রাজ্য জয় করেন। তারপর 
একে একে টায়ার, সাঁডন, ব্যাঁবলন, 
| ব্যাক্টয়া ইত্যাদি সকল দেশই 
% তাহার অধীনতা স্বীকার করে। 
আলেকজান্ডার ক্লমে এক বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধাশবর হন। তাঁহার 
দিগ্বিজয়ের কালে যেমন বহু নগর 
বিধৰস্ত হইয়াছল। তেমান তিন 
বহ; নূতন নগর স্থাপন কারিয়াছিলেন। এই নগরগনীল এশিয়া এবং 
ইওরোপের সভ্যতার এক-একটি মিলনক্ষেত্র হইয়াঁছল। মিশরে তান একটি 
শহর স্থাপন করেন। এই শহরের নাম তাঁহার নামানুসারে রাখা হইল 


আলেকজাপ্ড্ৰিয়া ৷ শিক্ষা ও সংস্কাতির কেন্দরূপে আলেকজাশ্ড্ৰয়া "= 
বিশ্ববিখ্যাত হইয়াঁছিল। : রদ 


অবশেষে খীঃ পঢঃ ৩২৭-২৬ অন্দে আলেকজান্ডার হিন্দুকুশ পর্বত 
পার হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। ভারতবর্ষ তখন অনেকগ্যাল 
নদ 


রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মগধে নন্দবংশের এক শান্তশালগ রাজা রা - 


আলেকজান্ডার, পুরু ও চন্দ্ৰগৰপ্ত মৌর্য ৭৩ 


{ছিল ৷ এই জাতীয় দুদিনে একযোগে তাঁহারা র দেশরক্ষা কারবার চেষ্টা কাঁরলেন 
না। তক্ষশিলার রাজা আম্ভি.আলেকজাণ্ডারের পক্ষে যোগ দিলেন। অন্যান্য 
রাজারা একে একে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজের প্রাণ 


৭৪ মানব-হীতহাসের ধারা 


বাঁচাইলেন। ৷ কিন্তু বঝিলাম নদীর তারবতর্ণ অঞ্চলে একজন রাজা এইরূপ : 


হাঁনভাবে নিজের স্বাধীনতা হারাইতে চাহিলেন না। তান আলেকজাণ্ডারকে 
বাধা দিলেন। এই রাজার নাম পৰর,। 
প্5রঃরাজার কাহিনী : 

প্র, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কাঁরতে মরণপণ কারলেন। তান তাঁহার 
_ ইসন্যসহ ঝলামের তাঁরে উপস্থিত হইলেন। আলেকজান্ডার ঝিলামের অপর 
তীরে ছিলেন। পুর সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তান ঝিলাম নদী পার হইতে 
সাহস পাইলেন না। তানি কৌশলে পদুরুরাজকে পরাস্ত কারতে মনস্থ 
কাঁরলেন। এক গভীর রাত্রিতে তিনি তাঁহার সৈন্য-শাবরে মশাল জবালাইয়া 
রাখিলেন। প্ররুর সৈন্যরা ভাবল অন্যান্য রাত্রির মতো. আলেকজান্ডার ও 
তাহার সৈন্যগণ তাঁব;তেই রাহয়াছেন। 1কন্তু আলেকজাণ্ডার রান্রর অন্ধকারে 
প্রায় সতর মাইল দুরে একস্থানে গোপনে নদী পার হইলেন। পুরু সেই খবর 
পাইলেন না। হঠাৎ যখন আলেকজাণ্ডারের সৈন্য নিকটবর্তী“ হইল, তখন 
পনর বঝতে পারলেন যে, আলেকজান্ডার সুকৌশলে অতাঁ্কতভাবে তাঁহাকে 
আক্রমণ করিয়াছেন। পুর; আবিলম্বে তাঁহার পুত্রকে কতক সৈন্যসহ 
আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেওয়ার জন্য -পাঠাইলেন। নিজে বাকী সৈন্যসহ 
যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া পুরু সৈন্যসহ আলেক- 
জাণ্ডারকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব রাত্রির বাঁষ্টতে পুরুর রথের 
চাকা কাদায় অচল. হইয়া পাঁড়ল। তাঁহার অশ্বারোহী তীরন্দাজগণও কাদায় 
আশাননরূপ ষদদ্ধ কাঁরতে পারল না। পুরু নিজে পদাতিক সৈন্যসহ যুদ্ধ 
কাঁরয়া চলিলেন। তাঁহার শরীরের নয়টি স্থান শুর আঘাতে কাটিয়া গেল। 
এইর;প অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা হইল।-কীর পুরু যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বীরত্বের পরিচয় দিলেন, তাহাতে আলেকজান্ডার 
নিজেও মুগ্ধ হইলেন। আলেকজাপ্ডার বুঝলেন যে, এইরূপ বারের রাজা 
দখল করিলে সেই অধিকার স্থায়ী, হইবে না। সেইজন্য তিনি পঃরুকে তাঁহার 
দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। পাঞ্জাব অঞ্চলে আলেকজান্ডার ৃ 
স্থান অধিকার কারিয়াছিলেন সেইখানে ফিরিয়া গ্রীক, শাসনক কাট 


ৰ ৷ পথে ব্যাবিলনে 
জবর হইল। এই জবরই মার তোরশ বছর বয়সে তাঁহার মা ফাটিল তহার 
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চন্দ্ৰগুপ্ত মোষের কাহনী : 

আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতোছলেন, তখন এক যুবক 
যন্দ্ধ শিক্ষার জন্য তাঁহার শিবিরে আসেন। এই যুবকের নিভাঁকি আচরণ 
দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ভাল লাগল না। তান তাই যুবককে বন্দী 
কারবার আদেশ দিলেন। কিন্তু বন্দী কারবার আগেই যুবক কৌশলে পলায়ন 
কারলেন। এই যুবকের নাম চন্দ্ৰগপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগ্‌প্ত পিপ্পলীবন নামক 
স্থানের এক ক্ষান্রয় বংশের সন্তান। তখন নন্দরাজগ্রণের অত্যাচারে দেশের 
লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ তখন 'বাঁভন্ন 
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এইরূপ অবস্থা দূর কাঁরয়া সমগ্র ভারতবষককৈ একতাবদ্ধ 
কারতে তান মনস্থ কাঁরলেন। এ সময়ে তান চাণক্য নামে তক্ষশলার এক 
আঁত তীক্ষ/বদাদ্ধ ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে আসেন। চাণক্য, কোিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত 
ইত্যাদি নামেও এই ব্রাহ্মণ পাঁরাচত। চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্গুস্ত ভারতে এক 


[বিশাল সাম্রাজ্য গাঁড়তে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


প্রথমে {বিন্ধ্য পর্বতের কাঁতপয় পার্বত্যজাতির লোক লইয়া চন্দ্ুগ্‌প্ত এক 
সেনাদলের সংষ্টি করেন। এই সামান্য শান্তর সাহায্যে তান নন্দরাজকে 
পরাজিত কাঁরয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই 
আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতবর্ষে পেণছে। এই সংবাদ পাওয়ার পরেই 
তান পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য জয় করেন। এইভাবে 
তিনি তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ক্রমে তান হিন্দুকুশ 
হইতে মহাশুর পর্যন্ত সমগ্র ভারতের অধাশ্বর হন। 

অপর দিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘাঁটলে তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার 
সেনাপাঁতগণ ভাগ কাঁরয়া লইলেন। সাীরয়া হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেক- 
জাণ্ডারের সেনাপাঁত সেল কাসের ভাগে পাড়ল। তান পাঞ্জাব পুনরায় 
অধিকার কাঁরতে অগ্রসর হইলেন। এইবার তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বীরের 
সম্মুখীন হইতে হইল । ভারত এখন আর 1বচ্ছিন্ন ছিল না। অনায়াসে চন্দ্রগু্ত 
সেল;কাসকে পরাজিত কাঁরলেন। সেলুকাস সন্ধি কাঁরতে বাধ্য হইলেন। 
সেল;ুকাস চন্দ্ৰগ:/”তকে কাবুল, কান্দাহার, মক্‌রান, ?হরাট-_এই চার প্রদেশ 
দান করেন। চন্দরগুপ্তের রাজ্য আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা 'ভন্ন 
উভয় পক্ষের মধ্যে এক বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বলা হয় যে, সেলকাস 
চন্দ্ৰগংপ্তের সাঁহত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছলেন। 'কিন্তু এাঁবষয়ে সাঠক 
কোন খবর জানা যায় নাই। চন্দুগ:প্তও সেল্‌কাসকে পাঁচশত হাত দান 
কাঁরয়া তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করেন। 


৮৬ মানব-ইতিহাসের ধারা 


রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইল। যে সকল 
নূতন রাজ্য জয় করা হইল, দেই সকল রাজ্যের আঁধবাসগণকে রোমের 
নাগারিক অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে খতীঃ পঃ ৮৯ অন্দে সমগ্র ইতালি 
রোমের অধীনে আসল এবং ইতালির প্রত্যেক স্বাধীন প্রজা রোমের নাগারক 
বালিয়া বিবোঁচত হইল। . | 

সমগ্র ইতালির উপর প্ৰভুত্ব বিস্তার করিয়াও রোমের রাজ্যাবস্তারের সাধ 
িটিল না। এ সময় পশ্চিম ভূমধ্যসাগর-অণ্ডল কার্থেজ নামক এক দেশের 
অধীন ছিল। কার্থেজ আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবাস্থত। রোম পশ্চিম 
ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার কাঁরতে চাহিলে কার্থেজের সাঁহত বদ্ধ 
আরম্ভ হইল। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ?পউাঁনক 
যুদ্ধ নামে পারাচিত। রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল। 
প্রথম পিউনিক যুদ্ধে খেলি পঃ ২৭০) কার্থেজ পরাজত হইল। কার্থেজের 
সেনাপাঁত ছিলেন হ্যাঁমলকার বাক ৷ হ্যাঁমলকার একজন একানিম্ঠ-দেশপ্রোমক 
ছিলেন ৷ তান এই পরাজয়ের প্রাতশোধ লইতে মনস্থ কাঁরলেন। 

প্রথম পিউানক যুদ্ধের ফলে 'সাসাল দ্বীপ রোমের সামাজ্যভুন্ত হইল। 
ইহার পর রোম কাঁসকা এবং সার্ডীনয়া নামক দ্বীপ দুইটি অধিকার করিয়া 
লইল। সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্ণ উদ্যমে চালল। 

এদিকে হ্যামিলকার প্রথম পিউনিক যুদ্ধের অপমান ভুলেন নাই৷ তিনি 
তাঁহার বালক পন্ৰ হ্যানিবলকে সঙ্গে লইয়া স্পেনে গেলেন ৷ স্পেনের কয়েকটি 
শহর তখন কার্থে জের অধীনে 'ছল। স্পেন হইতে স্থলপথে রোম আক্রমণ 
করাই ছিল হ্যামলকারের উদ্দেশ্য । কিন্তু তান ব্যাব্বিতে পারলেন যে তাঁহার 
এগার বৎসর বয়স্ক পাত্র হ্যানবলকে রোমের বিরুদ্ধে প্রাতশোধ লইবার জন্য 
শপথ গ্রহণ কাঁরতে বাঁললেন। বালক হ্যানিবল শপথ গ্রহণ কারলেন। হ্যানিবল 
ছেলেবেলা হইতেই সামাঁরক ‘শিক্ষা লাভ কাঁরয়াঁছলেন। "তান আলেকজাণ্ডারের 
ন্যায় সেনানায়ক হিসাবে খ্যাত অর্জন কাঁরয়া গগয়াছেন। 

হ্যামলকার মারা যাইবার আগেই সমগ্র স্পেন তাঁহার অধীনে আসে। 
হ্যানবল যখন ক্ষমতা পাইলেন, তখন তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সবই যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত তিনি যনদ্ধ আরম্ভ কারবার সুযোগ খবীজতে লাগলেন ইহার পর্বে 
রোম এবং স্পেনের মধ্যে এক চাঁন্ডতে এরো নদীকে দুই দেশের সীমা হিসাবে 
গ্রহণ করা হইয়াঁছল ৷ ইহাও স্থির ছিল যে, স্পেন বা রোম কোন দেশই এই নদী 
আতিরুম করিবে না। হ্যানবল এই শর্ত ভাঁঙলেন। তান এরো পার হইয়া 


, 
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৮০ মানব-হীতহাসের ধারা 


অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার কারয়াহলেন বটে, কিন্তু তিনি অপর কোন 
ধর্মের প্রাতি অবজ্ঞা দেখান নাই। তান ব্ৰাহ্মণ ও 
সম্মান কাঁরতেন। পর- 
ধর্মের প্রাত লোকে 
সেইজন্য অশোক তাঁহার 
ছেন: “আস্ত পাসংড 
পুজা ব পর পাসংড গরহা 
ব নো ভবে” অর্থাৎ নিজ 
ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন 
কারবার জন্য পরধর্মের 
যেন নিন্দা না করা হয়। 
এইভাবে প্রায় চল্লিশ 
মাত অশোক দেহত্যাগ 
করেন। তান রাজা 
হইয়াও খাঁষ 'ছিলেন। 
তান রাজগণের কর্তব্যের 
এক নূতন আদর্শ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। পাঁথ- 
বীর ইতিহাসে যেসকল 
পাইয়া থাকি, তাঁহাদের 
মধ্যে অশোকের স্থান 
সর্বোচ্চে। সাধারণ 
মানুষের মঙ্গলের কথা 
অপর কোন রাজা এই- 
ভাবে ভাবেন নাই। 
অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধ- 
ল হইতে দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
মধ্যে কিছ কিছু মতভেদ 'ছিল। অশোক তাহা দুর 


চিত্র ৫৮ £ লে ডন অশোক তত 
ধর্ম ভারতের এক ক্ষুদ্র অ্ 
এ সময়ে 
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কারবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী পাটালপুত্রে এক ধৰ্মসভা ডাকিয়াছলেন। 
এই সভায় আলোচনার পর সেই সকল মতভেদ দুর করা হইল । অশোক বুদ্ধের 


প্রকৃত বাণী জগব্বাসীর নিকট প্রচারের পথ দেখাইয়াছলেন। অশোক পাঁথবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার কাঁরয়াছেন। নি 
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মাতা তাঁহাদের সন্তান হারাইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রন্ত-গঞ্গা বহিয়া গেল। যুদ্ধের 
পরেও দ্ীভক্ষি ও মহামারীতে অসংখ্য লোক মারল । এইসব দেখিয়া অশোকের 
প্রাণে ভীষণ আঘাত লাগল। তান অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। 1তাঁন 
চিরকালের জন্য যুদ্ধ ত্যাগ কারলেন। 
উপগঃ:পত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। * 
{তান ব্দীঝতে পারিলেন যে, লোভে সুখ নাই, হিংসায় শান্তি নেই। এই 
সময় হইতে তান এক নূতন জীবন গ্রহণ কারিলেন। তান সিংহাসন ত্যাগ 
কারয়া সন্ন্যাসী হইলেন না বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন কাঁরতে * 
লাগলেন। প্রজার মঙ্গল-সাধনই হইল তাঁহার 
জীবনের একমাত্র বত। তিন মুগয়া ইত্যাদি 
রাজকীয় আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ কারয়া বুদ্ধের 
বাণী প্রচারে বাহর হইলেন। তাঁহার এই 
প্রচার-ভ্রমণ ধর্মযান্রা নামে পাঁরচিত। বুদ্ধের 
বাণী 1তান পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া 
দিলেন। এই সকল 1লাপিকে শলালাঁপ 
বলা হয়। তাহা ছাড়া, তানি নানাস্থানে 
স্ত্ভের গায়ে বুদ্ধের বাণী খোদাই কাঁরয়া 
দিলেন। এইগ্যালকে স্তম্ভালাঁপ বলা হয়। 
চিত্র ৫৬ : অশোক তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নামে 
একদল কর্মচারী নযান্ত কারলেন। [তানি 
কেবলমাত্র নিজ দেশে ধর্ম প্রচার কারয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তান সুদূর 
মিশর, ইরান, গ্রাস, সিরিয়া ইত্যাদি দেশেও ধর্ম প্রচারের জন্য দূত প্রেরণ 
কাঁরলেন। তাঁহার পঢত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে 1সংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের 
জন্য পাঠাইলেন। টী 
তিন বাঁললেন“সব মানসে পজা মমা”_ অর্থাৎ, সকল মানুষই আমার 
সন্তান তিন মানুষ মান্রেরই কল্যাণের জন্য ব্যস্ত বছলেন। এমন দি; পশম- 
পক্ষীর সেবাও তাঁহার কর্তব্য বাঁলয়া গতি মনে কারিতেন। তিন মানৃষের * 
র শঙ্গলসাধন করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন না, পরবর্তী জীবনেও যাহাতে 
সাহা মত হইতে পারে সেইজন্যও তিনি চেষ্টা কাঁরতেন। মানুষ ও পশ:- 
ইত্যাদির সনাবধার জন্য তিনি রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ এবং কপ 
খনন করিয়া দিয়াছিলেন ৷ পণ; এবং মানুষের 'চাঁকংসার জন্য তান চাঁকংসা- 


লয় স্থাপন কারয়াছিলেন। 
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ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক বহু স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণ করেন ৷ এইগহীলর 
গঠন ও কারকার্য আজও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দিল্লী, লৌডিয়া 


5 A 
|: 
i চিত্র ৫৭ : সারনাথের অশোক-স্তম্ভ-শনষ 


নন্দনগড়, এলাহাবাদ, সারনাথ প্ৰভৃতি স্থানে বহন অশোক-স্তম্ভ আঁবক্কত 
হইয়াছে। সারনাথের স্তম্ভের উপরের পিংহমযাৰ্ত ও ধর্মচক্ স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। 7} 
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ৃ দঃ, 147. 
8100) Lond 1100 
16771550/388 15148 
8০714 গা 


চিত্র ৬১ : অশোকের শিলালিপি 
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USE [8] 1967] 
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আলোচনা 


মহামতি অশোকের প্রথম জীবন কিরূপ ছিল? 

সম্রাট অশোক কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন? 
কোন্‌ যুদ্ধের প্রভাবে তিনি অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং কেন?” 
অশোক কে ছিলেন? প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তান ক. করিয়াছিলেন ? 
ধমপপ্রচারের জন্য মহামতি অশোক কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরয়া- 
ছিলেন? প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি কি কারয়াছিলেন? [M.E. 1956] 
বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারের জন্য অশোক ক কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? 
[M.E. 1954] 

অশোককে আদর্শ রাজা’ বলা হয় কেন? [M.E. 1952, 154] 
শন্যস্থান পূরণ কর : 


-(ক)-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অশোক। তাঁহার পিতার নাম৷ - 


খে) অশোক-_নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দাঁক্ষা গ্রহণ 


প্রেরণ করিয়াছলেন। তাঁহার ধর্মপ্রচারের 'ফলে_ উন্নাত ঘঁটয়াছিল। 
ডে)_স্তম্ভের উপরের সিংহমনাৰ্ত ও- স্বাধীন ভারতের জাতীয়-হিসাবে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। 

মেগাস্থানস কখন এদেশে আসেন? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ 
দলাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিবৃত কর। [M.চ. 1967] 

মেগাঁস্থানস কে ছিলেন? তাঁহার বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি 
জানা যায়? [০ 1968] 


$০ ৷ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ সংক্ষেপে লেখ। এই 


আঁভযানের ফল কি হইয়াছল? [M-E. 1970] 
টীকা লিখ 


‘Sion 
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সময়-নিদেশ 
আর্য জাতির বসাঁত বস্তার ...খড্রীঃ পঃ ৩০০০-১০০০ খুঃ পঢ়ঃ 
ভারতীয় আর্য সভ্যতা ৩৮4৮ 
ইরান বা প্রাচীন পারস্য ... ৮. > 


২০০০-- ৬০০ ৮ ৮ 
২০০০-- ৩০০ ৮ ৮ 


প্রাচীন গ্রীস ০76০০8২4752 
পারস্য সাম্রাজ্যের সাহত গ্রীসের সংঘর্ষ : 

প্রথম পারাসক আঁভযান ...খ্যঃ পূঃ ৪৯২ 

তিতা 85152 S30 

ম্যারাথনের যুদ্ধ 2১5 

তৃতাঁয় পারাসক অভিযান ? ১ ৪৮০ 

থার্মপালর যুদ্ধ 29 22 8৮০ 

স্যালামিসের যুদ্ধ 57125,8৮0 

গৌতম বুদ্ধের যুগ খত পুঃ (জন্ম) ৫৬৬-৪৮৬ (মৃত্যু) 
কন্‌ফুউসিয়াসের যুগ “গৌতম বুদ্ধের সমসামায়ক 
আলেকজাণ্ডার 


*এখনীহ পঢঃ (জন্ম) ৩৫৬--৩২৩ (মৃত্যু) ' 
চনদ্রগ্রস্ত মৌর্য (রাজত্বকাল) খ্রীঃ প্র ৩২২--৩০০ খুঃ পু 
‘এ খৱীঃ পুঃ ২৭৩--২৩২ খনঃ পৃঃ 
১১৭ ৯ রি. || 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
রোম সাম্রাজ্যের উত্থান : হ্যানিবলের কাহিনঈ 


রোমের উত্থান : 


খনীঃ পু ৭৫৩ অন্দে টাইবার নদীর তারে পাহাড়ের উপর রোম নগরী 
স্থাপিত হয়। রেমাস এবং রম্যুলাস নামে দুই ভ্রাতা এই নগরা স্থাপন করেন। 
রম্যুলাসের নাম হইতে ইহার নাম হয় 'রোম'। 

রোম নগরীর স্থাপন সম্পর্কে এক অতি অদ্ভুত কাহিনী আছে। প্রাচীন 
ইতালির আল্‌বালঙ্গা নামক স্থানের রাজা ছিলেন নামিটর। তাঁহার কোন 
পদত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার মেয়ের দুই ছেলে ছিল। তাহাদের নাম রেমাস 
ও রম্যুূলাস। নামিটরের মৃত্যুর পর এই দুই ভ্রাতার একজন আল্বালঙ্গার 
সিংহাসন পাইবে এইরূপ আশা ছিল। কিন্তু নামটরের ভ্রাতা এমীলয়াস 
নামিটরকে 1সংহাসনচ্যুত কাঁরয়া নিজে রাজা হন। ভাঁবষ্যতে তাঁহার সিংহাসন 
লইয়া যাহাতে কোন গোলযোগ না হইতে পারে সেইজন্য তান রেমাস ও 
রম্যলাসকে গভীর অরণ্যে নিক্ষেপ করেন। এক নেকড়ে বাঘিনী এই দই 
ভ্রাতাকে নিজ দুগ্ধ পান করাইয়া বাঁচায়। পরে তাঁহারা বড় হইয়া এম্দীলয়াসকে 
উপয্ন্ত শাস্তি দেন এবং তাঁহাদের মাতামহ নামিটরকে পদনরার় সিংহাসনে 
স্থাপন করেন। তাঁহারা নিজেদের জন্য অপর এক রাজ্য স্থাপন করেন। 
রম্যুলাস সামান্য অপরাধের জন্য রেমাসকে হত্যা করেন। ইহার পর 1তান 
রোমের প্রথম রাজা হিসাবে রাজত্ব করতে থাকেন। 

প্রাচীন ইতালি ক্ষুদ্র ক্ষনদ্র রাজ্যে বিভন্ত ছিল। রম্যুলাস সৈন্য সংগ্রহ 
কাঁরয়া ও সকল রাজ্য দখল কাঁরতে অগ্রসর হন। তাঁহার পরবতাঁ” রাজারাও 
ঘটে এবং প্রজাতন্ প্রাতস্ঠিত হয়! কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা তখন ছল 
সনেট নামে আঁভজাত-সভার হাতে। জনসাধারণ শাসনকার্যে কোন অংশ 
পাইত না। রোমের লোক পোৌর্ট্রীশয়ান এবং প্লোবয়ান্‌ নামে দই শ্রেণীতে 
{বভন্ত ছিল। পোৌট্রীশয়ানগণই ছিলেন সর্বপ্রকার সুযোগ-সীবধার একমান্ত 
আধিকারী। জনসাধারণ তাই তাঁহাদের আঁধকারের জন্য বহুকাল আন্দোলন 
করেন। অবশেষে তাঁহারা শাসনকার্ষে অধিকার লাভ কাঁরতে সমর্থ হন। 

প্রজাতন্ত্রের আমলেও রাজ্যাবস্তার চালতে লাঁগল। কমে ক্রমে ইতাঁলর 
অন্যান্য রাজ্যগীল রোমের অধীনে আসল! রাজ্যাবস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 


৮৮ মানব-ইতিহাসের ধারা 


সেগাণ্টাম্‌ নামক শহর দখল করিলেন। দ্বিতীয় িউানিক যদ্ধও আরম্ভ 
হইল (খীঃ পত্র ২১৮)। ॥ 


হ্যানবল পিরেনীজ এবং আল্পস্‌ পর্বত অতিক্রম কয়া সৈন্যসহ 
ইতালিতে প্রবেশ কারলেন। তিনি দীর্ঘ পনর বছর ইতালিতে থাকিয়া একে 
একে চারটি যুদ্ধে রোমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যা্ধগীলর- মধ্যে 
: ট্রাসমীন এবং ক্যানের যুদ্ধই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ক্যানের যুদ্ধের 
পর হইতেই হ্যানিবলের পরাজয় আরম্ভ হয়। নোলা, বেনিভেণ্টাম্‌ ইত্যাদি 
কয়েকটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। রোমান সৈন্য দেশরক্ষার জন প্রাণপণ 
যুদ্ধ কাঁরয়া অবশেষে যুদ্ধের গাঁত ফিরাইতে সক্ষম 
হইল। রোমান সেনাপাঁত 'সাঁপও কার্থেজ; আকুমণ 
কারবার জন্য আফ্ৰিকা গমন করেন। বনজ দেশ রক্ষা 
কারবার উদ্দেশ্যে হ্যানিবল কার্থেজে উপাস্থত হন। 
সেইখানে জামা'র যুদ্ধে (খণঁঃ পূঃ ২০২) হ্যানবল 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়। রোম 
কার্থেজের নৌবহর দখল কাঁরয়া লয়। ইহা ছাড়া, 
কার্থেজ রোমকে কর দিতে বাধ্য হয়। হ্যাঁনবলকে 
রোমানগণ বন্দী কারবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি 
পলায়ন করেন। অবশেষে, পাছে রোমানগণ তাঁহাকে 
বন্দী করে এই ভয়ে তিনি বাইথানিয়া নামক স্থানে 
(১১ বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করেন। পাথবার 
সেনাপতি হ্যানবল . ইতিহাসে যে সকল শ্রেষ্ঠ বীরের পারচয় আমরা 
টস পাই, হ্যানিবল তাঁহাদের একজন । 


সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইল। গ্রীস, এশিয়া-মাইনর ইত্যাদি স্থানে রোমের 
সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হইল। মিশরের উপরও রোমের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। 
দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ছাপাম্ন বছর বাদে কাৰ্থেজ আবার রোমের বির 
না হা যো কাথেজকে পরাজিত কৰিবা এবং কাধে নগরী 
ধরা ছা একাল ইহা তৃতীয় পিউনিক। যখ মম 
পরিচিত (খঢীঃ পূঃ ১৪৬)। ৰ 


রোম সাম্রাজ্যের উত্থান : হ্যানিবলের কাহনী ৮৯ 


আলোচনা 


১। রোমের সহিত কাথেজের যুদ্ধের কারণ ক? হ্যাঁনবলের ইতালৈ- 
অভিযান বর্ণনা কর। কিভাবে হ্যানবলের পরাজয় ঘটে? 


[M.E. 1955] 
ং ২। রোমের উৎপত্তি ও গোড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা জান বন। _- 
নি ৩। রোম নগরীর সৃন্টি-রহস্য সম্বন্ধে যে গল্পাঁট আছে তাহা নিজের 


ভাষায় বল। 

৪1 কার্থেজের পরাজয়ের ফলে রোমের ক কিছু লাভ হইয়াছিল? যদি 
হইয়া থাকে কি লাভ হইয়াছিল, বল। 

6! হ্যানিবল কোন্‌ উপায় অবলম্বনে রোম আক্রমণ করেন এবং তথায় 
কতকাল ধাঁরয়া যুদ্ধ হইয়াছিল ? 

৬ ৷ হ্যানিবল কে? সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত বল। [M.E. 1955] 

৭।, “পউনিক যুদ্ধ’ কি? 

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও : 
(ক) ‘রোম নগর’ নাম হইল কেন? খে) রোমের লোক কয়াট শ্রেণীতে 
ধবভন্ত হইয়াছল এবং শ্ৰেণীগমলির কি বক নাম হইয়াছিল? গে) প্রথম 
পউনিক যাদ্ধ বাধিবার কারণ কিঃ (ঘ) কোন্‌ যুদ্ধের পর হইতে 
হ্যানিবলের পরাজয় শহর? হয়? ডে) কার্থেজ কি? 

১। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে কয়বার যুদ্ধ হইয়াছিল? দ্বিতীয় যুদ্ধ 
"সম্পৰ্কে যাহা জান িখ। 

১০। হ্যানবলের পিতা হ্যানিবলকে কি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন? সেই 
প্রতিজ্ঞা পালন করতে তিনি কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন? 


ত্রয়োদশ পারচ্ছেদ 


এ সাম্মাজ্যবাদশ রোমে নাগারক জীবন : রোম ও ভারতের যোগাযোগ 


হইল না। কমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরের তারে অবস্থিত ইওরোপ, আফ্রিকা ও 
এশিয়া, এই তিন মহাদেশের বহুস্থান রোম সাম্রাজ্যের অধীনে আসল। 
শর, মেসোপটামিয়া, গ্রীস, ফ্ৰান্স, ইংলণ্ড, স্পেন ইত্যাদি নানাদেশ তখন 
রোম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সহজ ছল না। 
গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থা এই বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্যা দূর কাঁরতে অক্ষম 


ত 


৯৪ মানব-ইতিহাসের ধারা 


বাহিনুক গ্লীক্‌গণ সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তাহাদের মুদ্রা 
হইতে আমরা কিছু কিছ এঁতিহাসিক তথ্য জানিতে পারয়াছি। বাহ্যিক 
গ্রীক্‌গণ বর্তমান আমনুদারয়া নদীর তীরবতাঁ অণ্চল হইতে আঁসয়াছিল। 
তাহাদের রাজা 'ামীট্রয়াস্‌ ভারতবর্ষে প্রবেশ কারয়া ?সম্ধ অঞ্চল এবং 
পাঞ্জাবের কতক অংশ দখল করেন। বাহুক গ্রীকৃগণের মধ্যে মিনন্দর ছিলেন ক 
সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা। তিনি অযোধ্যা আতক্লম কাঁরয়া মগধের রাজধানী 
পাটলিপুত্ৰ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আঁ্নমিব্রের পত্র 
বসমীমত্র তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। এ সময়ে বাহক গ্রীক্‌গণের মধ্যে ৬ 
আত্মকলহ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের পতন আরম্ভ হয়। মিনন্দর বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ কারয়াছিলেন। “মলিন্দপঞ্হ”_ অর্থাৎ মালিন্দের প্রশ্ন, নামক 
একখানা বৌন্ধগ্রন্থ আছে। কাথত আছে যে, তাহাতে ধর্ম সম্পকে 'মনন্দরের 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। ৰ 

বাহক গ্রীক্‌গণের পর শকজাতি ভারতবর্ষে আসে। অহারা উত্তরে 
তক্ষীশলা, মথ,রা, উক্জায়িনী, ভৃগ:কচ্ছ ইত্যাদি স্থানে আঁধকার স্থাপন করে! 
শকগণের মধ্যে উজ্জায়নীর আঁধপাতি রুদ্রদমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । 

শকগণ দুর্বল হইয়া পাঁড়লে পার্থিয়ান্‌ বা পহ্বগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করে। তাহারা বর্তমান পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজত্ব কারত ৷ রুমে 


করে। কুবাণগণ মধ্য-এশিয়ার তুকাঁ” যাযাবর জাতির এক শাখা ৷ এই যাযাবরগণ & 
ইউচি' জাতি বলিয়া পারচিত। কুষাণগণ উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে 
রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল । ৰ 

প্রথম কদ্‌াঁফাসস্‌ ছিলেন কুষাণ রাজত্বের স্থাপায়তা। তারপর রাজা হন 
হন। দ্বিতীয় কদ্‌ফাসস্‌ চীনদেশের সাহত বুদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। সেই যে 
তিনি পরাজিত হন এবং চীনদেশের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হন৷ পরব 


ভারতে বিদেশীয় রাজগণের রাজত্বকাল : বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ৯৫ 


রাজা কণিত্কই ছিলেন: কুষাণ বংশের: সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। হীন উত্তর-পাশ্চম 
বারাণসী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাঁণচ্ক 
চীনদেশের সাঁহত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং চীন-সেনাপাঁতিকে পরাজিত করিয়া 
পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মীর রাজ্যও জয় করেন। 
তাঁহার আমলে গ্রীস, রোম, চীনদেশ ইত্যাদির সহিত ভারতবর্ষের খুব ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। , 

কণিচ্কের রাজধানী ছিল পদমুর;ষপনর--বৰ্তমান পেশোয়ার ৷ তাঁহার আমলে 
ভাস্কর্য সাহিত্য, চিকিংসা-বিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুরই যথেষ্ট উন্নীত সাধিত 
হইয়াছিল। চরক ছিলেন কণিচ্কের রাজবৈদ্য বা চিকিৎসক ৷ এ সময়ের বিদ্বান্‌ 
ব্যন্তিগণের মধ্যে অশরঘোষ, বস মিত্র, নাগাজন প্রভাত প্রসিদ্ধ। অ*বঘোষ 
ছিলেন একজন কবি, নাট্যকার এবং দার্শানক। 
তিনি বদ্ধদেবের একখানা বিখ্যাত জীবনী 
রচনা করেন। নাগাজন বৌদ্ধ দর্শনশাস্তে 
পারদশন ছিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
জীমান্তদেশে গান্ধার নামক স্থানে এক অতি 


স্থাপন করিয়াছিলেন। কুষাণ আমলে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশ, মঙ্গোলিয়া ইত্যাঁদ 
স্থানে প্রচার লাভ করে। অশোকের ন্যায় কণিচ্কও এক বৌদ্ধধৰ্ম সভা আহ্বান 
করেন। এ সময়ে বৌদ্ধধর্মাব্লম্বীদের মধ্যে মতভেদ দেখা 'দয়াছল। তাহারা 
হানযান ও মহাযান-এই দুই দলে বিভন্ত হইয়াঁছল। হানযান বৌদ্ধগণ 
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হহল। এই কারণে এক ব্যন্তির হস্তে শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইতে লাগল। 
মল্লা, পশ্পে, জ্বালয়াস সাজার ইত্যাদি নেতারা নিজ নিজ ইচ্ছামত সাম্রাজ্যের 
শাসন চালাইতে লাগলেন। সাভারের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া 
ব্ৰন্টাস্‌ নামে এক ব্যক্তি কয়েকজন অনূচর সহ রোমের গণতন্ত্র রক্ষা কারবার 
উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হত্যা করেন। 
কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষা পাইল না। 
জুলিয়াস সীজারের কালে গণ- 
তন্তের যেটুকু চিহ্ন বা ছিল, 
তাহাও শাঘই ‘বিনষ্ট হইল। 
রোমের একমাত্র শাসক 'নর্বাচিত 
হইলেন। শাঘই তাঁহাকে ‘মহা- 
মাহম' বা ‘অগাস্টাস্‌” উপাধিতে 
ভাবত করা হইল। ইহার কিছু- 
দিন বাদে তিনি সমাট বায়া 
ঘোষিত হইলেন। 

রোমে যে সকল সম্রাট রাজত্ব 
করিয়াছলেন তাঁহাদের মধ্যে 
{বাভিন্ন ধরনের লোক 1ছিলেন। 
একজন উচ্চ আদৰ্শবাদী সমাট। 
তিনি নিজেকে জনসাধারণের সেবক বলিয়া মনে কাঁরতেন। ক্যালগুলা 
ছিলেন অর্ধউন্মাদ। নীরো ছিলেন অত্যাচারী ও দায়িত্বজ্ঞানহশন। [তিনি 
তাঁহার মাতা ও স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বৃটেনে এক 
বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং ইতালিতে এক ভীষণ ভূমিকম্প ও আগ্নকাণ্ড 
হইয়াছিল। এই সকল নানাকারণে নীরো রোমানগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া 
উঠিয়াছিলেন এবং অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। 

সম্রাটগণের আমলে রোম উন্নাতির চরম শিখরে পেণাঁছিয়াছিল । সাম্রাজ্যের 
নানাসথানে সুন্দর সব্দর নগর গাঁড়িয়া উঠিয়াছল। রোম নগরণী ছিল 


সৌন্দযেধি দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় বড় অট্টালিকা, জনসাধারণের জন্য 


স্নানাগার, রঙ্গমণ্, সুন্দর সুন্দর তোরণ ও স্তম্ভ ইত্যাদি রোম নগরণীর শোভা 


চিত্ত ৬৪ : জুলিয়াস সাঁজার 


মৰ 
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বর্ধন কাঁরত। রোমের লোকের মধ্যে রাজকর্মচারী, সৈনিক, ক্রীতদাস এবং 
স্বাধীন শ্রামক_এই কয়েকটি শ্রেণীর কথা উল্লেখযোগ্য । ব্যবসা-বাণজ্যের 
‘প্রসারের ফলে এক শ্রেণীর লোক, যথেষ্ট অর্থশালী হইতে লাগল, অপর 
শ্ৰেণী গাঁরব হইতে লাগল সস্তায় ব্লীতদাসগণকে কাজে খাটাইয়া শিল্পের 
. উন্নতি করা সম্ভব হইল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান 
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খাদ্যশস্য। 
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ভি 


আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও তখন ছিল। সার্কাস, মানুষ ও পশদুর লড়াই, 
শিকার, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি ছিল তখনকার প্রধান আমোদ-প্রমোদ। চতুর্দিকে 
ঘেরাও করা একটি খোলা জায়গায় মল্লযুদ্ধ, পশদর অঙ্গে মানুষের লড়াই 
ইত্যাদি হইত। চতুর্দিকে লোক বাঁসবার স্থান ছিল। এইরূপ স্থানকে ' 
“এাম্ফ থিয়েটার” বলা হইত। 

ইওরোপণয় সভ্যতায় রোম সাম্রাজ্যের দান অল্প নহে। দুরবতীর্ঁ প্রদেশ- 
গ্ীলতে শান্তি বজায় রাখা, প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন অংশের 
সাঁহত যোগাযোগ স্থাপন করা ইত্যাদি রোম সাম্রাজ্য হইতে ইওরোগে 
আসয়াছে। আইন-কান্মন, সাহিত্য, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন, 
জনসাধারণের সনুিধার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি নানা কিছুর 
দষ্টান্ত রোম হইতে আসিয়াছে। এ সময়কার সাহাত্যকগণের মধ্যে ভাঁজ, 


. হোরেস, এীতহাসিকগণের মধ্যে লিভি, টোসটাস্‌ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য৷ 
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জ্বালয়াস সীজার নিজেও বৃটেন সম্পর্কে একখানা ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
ইনিয়াস নামক এক গ্রীক্‌ বার ট্রয়ের যুদ্ধে যোগদান কাঁরয়াছিলেন। যুদ্ধের 
পর সমুদ্রপথে নানাস্থানে_ ভ্রমণ করিরা অবশেষে তান ইতালির লেশিয়াম্‌ 
নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেইখানেই তান শেষ পর্যন্ত ব্লাহয়া যান। 
ন ইনিয়াসের ঘটনা লইয়া ভাৰ্জিল এক মহাকাব্য 
রচনা কাঁরয়া গয়াছেন। লাভ প্রজাতন্তের 
আমলের রোমের ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং 
সম্পর্কে বর্ণনা 1দয়াছেন। 
সম্রাট ট্রাজান এবং হাঁড্রয়ানের আমলে 
রোম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের দাঁক্ষণ-পশ্চিম' 
সীমান্তের প্রায় নিকটে আসিয়া পেশীছয়া- 
ছিল। এ সময়ে ভারতবর্ষে কুষাণ রাজগণ 
4 রাজত্ব কারতেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম 
1১১8৮ অংশের সাহত রোম সাম্রাজ্যের যোগাযোগ 
- ছিল। কুষাণরাজ. দ্বিতীয় কদ্ফাঁসস্‌ সম্রাট 
দ্রাজানের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া রোম 
সাম্রাজ্য এবং ভারতবষের মধ্যে যোগাযোগ ছিল আরও বোঁশ। দক্ষিণ ভারতের 
বন্দরগ্মঁলি হইতে ভারতীয় জাহাজ রোম সাম্রাজ্যের নানা অংশে পণ্যদ্ব্য 
লইয়া যাতায়াত কারত। ভারতবর্ষ হইতে তখন রেশম, মসলিন, কাপড়, 
হাতীর দাঁত, মসলা, মাণ-মনন্তা, রং ইত্যাদি রোম সাম্রাজ্যের বাভিন্ন অংশে 
চালান দেওয়া হইত। রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'ভারতীয় 'জানসের চাহিদা ছিল 
খুব বেশী ৷ তাহার পারবর্তে প্রচুর পাঁরমাণে সোনা, তামা, দস্তা, পাথর-কাচ 
ও রূপার বাসন ইত্যাদি ভারতবর্ষে আসত ওঁ সময়ে রোমান বাণকরা দাক্ষিণ 
ভারতে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দুইটি গুদাম তৈয়ার কাঁরয়াছিল। রোমান 
এীতহাসিক সট্রাবোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পাঁর যে, একবার এক 
ভারতীয় রাজা রোম সম্রাটকে একটি হাতহাীন মানুষ, বিভিন্ন ধরনের সাপ 
এবং কচ্ছপ ইত্যাদি কতকগ্ীল অদ্ভূত জানস উপহার পাঠাইয়াছলেন। রোম 
সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এত প্রচুর পরিমাণে সোনা: ভারতবর্ষে 
আদিত যে, কুষাণ রাজগণ রোমের অন্যকরণে সোনার মারার প্রচলন কারিয়া- 
এঁতিহাসিক প্লিনি দুঃখ প্রকাশ কাঁরয়াছিলেন। 
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আলোচনা 


১ ৷ রোমের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। 

২! রোম সাম্রাজ্যের উন্নাতর পথে রোমানগণের কি দান ছিল? 

৩। জুলিয়াস সাঁজার অগাস্টাসের কথা যাহা জান লিখ। ভারতের সহিত 
রোমের বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [M.E. 1958] 

৪1 রোমের প্রথম সম্রাট কে? রোমান সাম্রাজ্যের এশ্বর্ষের বিবরণ লিখ। 


রোমের শ্রেষ্ঠ কবি ও দুইজন প্রসিদ্ধ এঁতিহাঁসকের নাম বল। 
[M.E. 1956] 


৫! এীতিহাসক টীকা লিখ : 
(ক) জুলিয়াস সীজার [M.E. 1964, 67] খে)' সম্রাট নীরো, 
[M.E. 1968], গে) ইনিয়াস, ঘে) স্ট্রাবো, ডে) হ্যানিবল [M-E. 1968] 

৬। রোমে জনসাধারণের জন্য কি কি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল? 

৭। ক্রীতদাসেরা রোমে কি কি কাজ কারতঃ 

৮। এক কথায় উত্তর দাও : 
কে) জুলিয়াস সাঁজারকে কে হত্যা করেন? খে) কোন্‌ সম্রাট মাতা ও 
পিতাকে হত্যা করেনঃ (গে) অর্ধউন্মাদ সম্রাটের কি নাম ছিল? 
(ঘ) ‘এদ্ফিথিয়েটার’ কাহাকে বলে? ডে) ইনিয়াসের বিষয় লইয়া কোন্‌ 
সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করেন? জার্মানির বর্ণনা কোন্‌ গ্রন্থে পাওয়া 
যায়? 

৯। শন্যস্থান পূরণ কর : 


ভারতে বিদেশীয় রাজগণের রাজত্বকাল : বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 


মহারাজ অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। 
সা নাজিল অনি জর রাজ্যে বিভস্ত হইয়া পালা 
এই বিভেদ ও দির সংযোগ লইয়া বিদেশীরা ভারতবর্ষ আরম পিল! 


৯৬ মানব-ইতিহাসের ধারা 


বুদ্ধের কোন মাত প্রস্তুত করার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা বুদ্ধের পায়ের 
ছাপ বা একটি শুন্য আসন সম্মুখে রাখিয়া পুজা কাঁরত। মহাযানগণ বুদ্ধের 
মার্ত পুজা কারিত। কণিষ্কের সভায় মহাযান মতই গৃহীত হইয়াছল। 
বৰ্তমান চীন, জাপান, তিব্বত ইত্যাদি দেশে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচালত। 
ব্ৰহ্মদেশে ও সংহলে হানযান মত প্রচলিত। কাঁণচ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম « 
ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরে প্রচার লাভ কয়াছিল। 

._ কণিষ্কের রাজত্বের পর আর কোন কুষাণরাজ এত শীন্তশালণ হন নাই। 
কুষাণ সাম্রাজ্য প্রায় তিনশত বছর স্থায়াঁ হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে বৰ 
কুষাণবংশের রাজত্বকাল একাট স্মরণীয় অধ্যায়। সাহিত্য, শিল্প, চিকিৎসা- 
বিদ্যা ইত্যাদি সকল দিক দিয়া কুষাণ রাজত্বকাল ছিল এক গোঁরবময় যুগ। 
এ সময় ভারতীয় প্রভাব ভারতের বাহিরে বস্তার লাভ কারয়াছিল। রোমান, 
গ্রীক; এবং ভারতীয় প্রভাবের যোগাযোগের ফলে এ সময়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য 
ইত্যাদি শিল্প অত্যন্ত উন্নাত লাভ কাঁরয়াছল। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারেও 
কুষাণগণের রাজন্বকাল অত্যন্ত উন্নত ছিল। একমাত্র রোম সাম্রাজ্য হইতে তখন 
ভারতবর্ষ বছরে দেড় কোটি টাকা লাভ করিত। সংগন্ধ দ্রব্য, মসালন, মসলা, 
রেশম, জরির কাজ-করা কাপড়, মণিমন্তা ইত্যাদি ভারতবর্ষ হইতে রোম 
সাম্রাজ্যে পাঠান হইত। 


আলোচনা 


১! বাহিনিক গ্রীক্‌ রাজাদের মধ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নৃপাঁতি কে ছিলেন? তাঁহার 
সম্বন্ধে কি জান? 


২। পহনবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? 

৩। ‘কণিচ্ক কুষাণবংশের শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট [ছিলেন কেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও। নি 
৪1 কুষাণ আমলে বিদেশের সাহত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা জান [লিখ । 

৫ ৷ কুষাণ বাঁলতে কাহাদের বঢুকায়? সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাটের রাজত্বকাল বর্ণনা 


কর। [ME. 1955, 1959] 

৬ ৷ এীতহাঁসক টীকা লিখ : 44 
কে) কাঁপচ্ক [M-.E. 1954, 1957, 1961], খে) 'ান্দপঞ্হ, 
(গে) মহাযান। 


ql বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কণিচ্ক "কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? 
৮ ৷ শন্যস্থান পুরণ কর : 


/_ (ক) বাঁহযুক গ্রীক্‌গণের পর-ভারতবৰ্ষে' আসে। খে) প্রথম-ছিলেন 
ক্ষাণ-স্থাপায়তা। গে) কাঁণফ্কের রাজধানী 1ছিল--বৰ্তমান--৷ 
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(ঘ) কণিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন--। (৬) অশোকের ন্যায় কাণষ্কও এক__ 
আহৰান করেন। 

৯। এক কথায় উত্তর দাও : 
কে) উজ্জয়িনীর সবশ্রেষ্ঠ আঁধপাঁতর নাম কি? খে) ‘ইউোচি’ জাতি 
কাহারাঃ গে) চীনদেশের সহিত কে যুদ্ধ কারয়াছলেন? ঘে) বৌদ্ধ 

এ দর্শনশাস্ত্ে কে পারদ্রশা* ছিলেন? ডে) কাহারা কদ্ধের পায়ের ছাপ 

সম্মুখে রাখিয়া পূজা কারত? 

১০। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? কি কি কারণে তাঁহার রাজত্বকাল 
বিখ্যাত হইয়া আছে? [M-.E. 1968] 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
যীশন খণ্ট ও খলীষ্টধর্মের প্রচার 


ভূমধ্যসাগরের পুর্বতীরে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ যেখানে মালত 
হইয়াছে, সেইখানে জেরুজালেম নামে একটি .দেশ. আছে। ইহার একটি 
প্রদেশের নাম জুডা। জেরুজালেম দেশে ইহনীদদের বাস ছিল। ইহাদরা তখন 
রোম সাম্রাজ্যের অধীন। তাহাদের দেশ তখন ইন্্রায়েল ও জেরজালেম_ এই 
দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ সময়ে অগাস্টাস ছিলেন রোমের. সম্রাট এবং হেরড 
ছিল জু্ডার গভর্নর বা প্রদেশপাল। 

পরাধীন ইহ্য্দগণ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ইহবাঁদ পযরোহিতরা 
সাধারণ মান;ষের উপর ধর্মের নামে অত্যাচার চালাইত। এমন সময়ে এক 
মহাপরুষ ইহুদি জাতিকে অধর্ম, অন্ধীবশবাস এবং পুুরোহিত-শ্রেণীর 
অত্যাচার হইতে বাঁচান। এই মহাপররম্ষ যাশ; খণাষ্ট নামে পরিচিত। তাঁহার 
& প্রবার্তত ধর্মমতকে খননষটধর্ম বলা হয়। ইহ্নাদদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 
ঈশ্বর বা ভ্রাণক্তা তাহাদের মধ্যে আসিবেন_এই কথা ইহ্যাদ খাঁষরা যশ; 
খীষ্টের জন্মের অনেক আগে হইতেই প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁশ্যুই ছিলেন - 
_ সেই ভ্রাণকর্তা। 

মেরী ছিলেন যাঁশদর মাতা। যোজেফ্‌ নামক এক দাঁরদ্র ছুতারের সাঁহত 
মেরীর বিবাহ হইয়াছিল। যাঁশুকে অবশ্য ভগবানের সন্তান বলা হয় 
যোজেফ. তাঁহার পিতা এই কথা বলা হয় না। যীশ; খণীষ্টের জীবন সম্পকে: 
নানাপ্রকার কাহিনী-কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল কাঁহনী- 
কিংবদন্তী কতদুর সত্য, তাহা আমরা বাঁলতে পারি না। ১ 


৯৮ মানব-ইতিহাসের ধারা 


জু্ডার বেথেল্‌হেম নামক শহরে এক আস্তাবলে খড়ের গাদায় যীশুর 
জন্ম হয়। কথিত আছে যে, যাশ; জন্মগ্রহণ কাঁরলে পারস্য হইতে তিনজন 
সাধ; ষীশনুকে দেখিবার এবং তাঁহাকে উপাসনা কারবার জন্য বেথেল্‌হেমে 
আসেন। এক উজ্জ্বল তারা তাঁহাঁদগকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াঁছল। 
এই সাধাঁদগকে “ম্যাজ” বলা হয়। তাঁহারা প্রথম হেরডের নিকট যাঁশুর খোঁজ. এ 
করেন। হেরড তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁশড় খ্ীন্টের প্রকৃত পাঁরচয় জানিতে 
, পারিয়া মনে মনে যাঁশুকে হত্যা কারবার সংকল্প কারিল। কারণ, হেরড ছিল 
অন্ধশবিশ্বাসী জনুডাধৰ্মাবলম্বী। হেরড এ সাধ্য ব্যান্তাদগকে যাঁশূর খোঁজ 
কৰিতে এবং যাঁশ; খাীষ্ট কোথায় আছেন তাহা জানাইতে “বাঁলল। সাধুরা 
আবার সেই তারা দেখিতে পাইলেন। তারাঁট তাঁহাদগকে আবার পথ 
দেখাইয়া লইয়া চলিল এবং যে আস্তাবলে যীশুর জন্ম হইয়াছে তাহার উপর 
আসিয়া থামিল। সাধ্ুরা যশ খনীম্টের আরাধনা কাঁরলেন এবং তাঁহাকে 
নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য এবং সোনা দান কাঁরলেন। ঈশ্বর তাঁহাঁদগকে স্বপ্নে 
‘জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন যশ; খুনষ্ট কোথায় আছেন সেই কথা হেরডকে 
না বলেন। তাঁহারা চুপি চুপি বেখেল্‌হেম ত্যাগ কারলেন। ঈশ্বর যোজেফ্‌কে 
আদেশ করিলেন যে, তিন যেন যাঁশুকে লইয়া মিশরে পলায়ন করেন। 
যোজেফ্‌ তাহাই কাঁরলেন। এইদিকে হেরড ষাঁশুর কোন খোঁজ না পাইয়া 
বেখেল্‌হেমের দুই বছরের অল্প বয়স্ক সকল পুরুষ শিশযকে হত্যা করিল। 
ফারলেন। এতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই কাহিনীকে সত্য বলা যায় না। 

ষাঁশ্ খণীষ্টের প্রথম জীবনের ঘটনা আমরা জানি না। শিক্ষা বলতে 
আমরা যাহা ব্যাঁঝ, সেইরূপ শিক্ষা যীশু লাভ করেন নাই ৷ তন প্রথম জীবন 
হইতেই ধর্ম ও ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কিভাবে ‘তান তাঁহার 
. দেশবাসীর দুঃখ, দশা, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি দূর কারতে পারেন, তাহার ॥ 
চিন্তা যীশকে পাইয়া বাঁসল। ইহ্যাদদের মধ্যে এ সময়ে বহ: ধর্ম প্রচারক 
প্রচারকার্ষ চালাইতোছলেন। ইহযীদদের জীবন তখন নানাপ্রকার অজ্ঞানতায় 
পাঁরপূর্ণ ছিল। * 

ওঁ সময়ে জন নামে একজন সন্ন্যাসী 1ছলেন। তান যশ; খুল্টের 
‘আবির্ভাবের কথা জানিতেন। তান ইহ্নাদাঁদগকে নিজ “নিজ পাপকার্যের 
জন্য অনুতাপ কৰিতে বাঁলতেন। তিনি বালতেন যে, পাঁথবীতে ভগ্রবানের 
রাজ্য শাঘই প্রাতাম্ঠত হইবে। অপরাধীদের “নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ 
করিয়া ভগবানের রাজ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে {তান উপদেশ দিতেন। 

যাঁশ; খণষ্ট জনের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা 


৬ 


> 


যাঁশ; খষ্ট ও খনজ্টধমের প্রচার ৯৯ 


‘্যাপ্টিজম্‌’ 03225) নামে পরিচিত। জর্ডান নদীর পাঁবত্র জল দ্বারা 
আঁভাঁষন্ত করিয়া ধর্মে দীক্ষা দেওয়াকে ব্যাপ্টিজম্‌ বলা হয়। খনীজ্টধর্মে দীক্ষা, 
গ্রহণে ব্যাপ্টজমের প্রয়োজন হয়। জনের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ কাঁরয়া 
জন ও যাশ; উভয়ে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। 

জন ছিলেন যীশু খ্টীষ্টের অগ্রদূত । তিনি যীশন খদীম্টের বাণী গ্রহণের 
জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত কাঁরয়াছলেন। তাঁহার ধর্মমত এবং প্রচারকার্য 
অন্ধ-বিশবাসী শাসকগণকে ভীত করিল। তাঁহার নিভাী'ক আচরণ তাহাদিগকে 
{বচালিত কাঁরল। জনকে এইজন্য প্রাণ হারাইতে হইল। 

যশ; খনন্টের ধর্মমত বুদ্ধের ধর্মমতের ন্যায়ই সহজ এবং সরল। তানি 
প্রচার কাঁরলেন যে, সব মান্য্ষই ভগবানের সৃষ্ট । মানুষে মানুষে কোন প্ৰভেদ 
নাই। দয়া, আহংসা এবং মানুষে মানুষে ভ্ৰাতৃভাব-এইগনাালই হইল প্রকৃত 
ধৰ্ম ৷ হিংসা, দ্বেষ ভুলিয়া মনকে পবিত্র করিলেই ভগবানের রাজ্যে স্থান 
পাওয়া যাইবে ।.সেই কারণে শন্রুকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। ভগবানের রাজ্য 
সকলের নিকটই উন্মন্ত। সেখানে ধনী ও দাঁরদ্রের কোন প্রভেদ নাই। 

ফাশুর বাণী এক নূত্ন পথ দেখাইল। বহুলোক তাঁহার শিষ্য হইল। 
তাঁহার বাণী শনিবার জন্য বহনলোক তাঁহার নিকট আসতে লাগিল। তিনি 
নানাভাবে তাহাদিগকে ধর্ম, অধর্ম, পাপ-পন্ণ্যের ধারণা দিতে লাগিলেন। 
[তান বালতেন_“ঘাহারা মনকে পবিত্র রাখে, যাহারা অপরকে দয়া দেখায়, 
যাহারা ভগবানের জন্য কষ্ট ভোগ করে এবং দারিদ্য গ্রহণ করে_-তাহারাই 
ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।” 

যাহারা গোঁড়ামি পছন্দ কাঁরত, তাহারা যীশ; খনীন্টের ধর্মমত সহ্য কাঁরল 
না। ফীশর বিরদ্ধে মিথ্যা নালিশ করা হইল যে, তান রাজত্ব স্থাপন 
কারবার চেষ্টা কাঁরতেছেন। যাঁশুকে গ্রেপ্তার করা হইল। জন্ডাস নামে যীশুর 
এক শিষ্য ত্রিশাট বৌপ্য-মন্ৰার লোভে তাঁহাকে ধরাইয়া 'দিয়াছিল। চারে 
াঁশুকে কুশীবদ্ধ করিয়া মারিবার হনকুম হইল। তাঁহাকে হাতে পায়ে পেরেক 
উ্ীক়া একটি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া, মারা হইল। তাঁহার শিষ্যগণের উপর 
অত্যাচার চাঁলল। তাহাঁদগকে ধরিয়া আগদুনে পনুড়ান হইল; বাঘ, সিংহ 
ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ারের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। অনেকে আবার ক্রুশ- 
{বদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল। এইভাবে তিনশত বছর ধাঁরয়া অত্যাচার চাঁলল 
কিন্তু সত্যকে দমন করা সম্ভব হইল না। যীশনর বাণী অমর হইয়া রাঁহল। 
কারলেন। {তান খন্ীষ্টধর্মকে রাজধর্মে পাঁরণত কারলেন। ইহার পর হইতে 


১০০ মানব-ইতিহাসের ধারা 


খচষ্টধৰ্ম ক্রমে ক্রমে পাথবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পাঁড়তে লাগিল। আজ 
পৃথবীর প্রধান প্রধান ধর্মের মধ্যে খ্ীষ্টধর্ম একটি। 
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আলোচনা 


১। যীশু খতীম্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করেনঃ তাঁহার মাতাঁপতার নাম কিঃ 
২! সংক্ষেপে যাঁশ; খতীষ্টের জীবনী বর্ণনা কর। তাঁহার উপদেশ কি? 


[M.E. 1967, 1970] 
৩। জন কে? তাঁহার ধর্মমত কি ছিল? নি 
৪। কি কারণে যাশ;র প্ৰাণদণ্ড হইয়াছিল? Ee EDUCATIO,; 
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ভারতবর্ষে এক আত শাল্তশালী সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে। এই সাম্রাজ্য গুপ্ত 
সাম্রাজ্য নামে পাঁরাচত ৷ এই সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতার নাম প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত । এই 
সাম্রাজ্য খ-ষ্টীয় চতুৰ্থ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। 

পাটালপদুত্রের রাজা প্রথম চন্দ্ৰগণত একজন সামান্য রাজা ছিলেন। তানি 
:= শলচ্ছবী বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে 
চন্দুগমপ্তের মর্যাদা, ধনদৌলত এবং প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল পরে তিনি 
মগধ এবং ইহার নিকটবতাঁ সকল স্থান অধিকার করেন। মৃত্যুর পূর্বে 
প্রথম চন্দ্গযপ্ত তাঁহার যোগ্য পুত্র সমনুদ্ৰগমণ্তকে তাঁহার সংহাসনের আঁধকার 
দান করিয়া যান! সমাদ্রগণপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, তথাপি 
তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই চন্দুগ্ৰস্ত সিংহাসন দান করেন। 

সমদ্রগেপ্ত ছিলেন অসামান্য বীর। তান গুপ্ত সাম্রাজ্য অনেক দুর 
পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তাঁহার চরিত্র ও সাম্ৰাজ্য বিদ্তারের ইতিহাস সম্পর্কে 
সভাকবি হারিষেণ একটি প্রশস্ত লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রশাস্তাট একাট 
স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা হইয়াছল। তিনি আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য, দুই- 
ব্দকই জয় করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পারণত 
হয়। তিনি মধ্য-ভারতের অরণ্যময় রাজ্যগ্গীলও জয় করেন। তাঁহার ক্ষমতার 
পরিচয় পাইয়া পার্ববতাঁঁ দেশগাল, তাঁহার আনদ্গত্য স্বীকার করে। সুদূর 
সংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার নিকট দত পাঠান। সমূদ্রগ-প্তের অনমাঁত = 
লইয়া মেঘবর্ণ বোধগয়ায় সিংহলের বৌদ্ধ তীর্ঘযান্রিগণের জন্য একটি মঠ 
নির্মাণ করেন। দিগ্বিজয়ের পর সমনদ্ৰগ্‌ত অশ্বমেধ যজ্ঞ কাঁরয়াছলেন। 


২০২ মানব-হীতহাসের ধারা 


সমযুদ্রগুপ্ত কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা এবং সুশাসকই ছিলেন তাহা নহে। 
{তান নিজে কাব ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় আঁঙ্কত মযুর্ত হইতে 
জানা যায় যে, তিনি বীণা বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার হাতের লেখাও ছিল 
অতীব সুন্দর । 


(প্রাচীন ভারতীয় মনুদ্রা) 


তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন। ইনি মহারাজ 
ত্য নামেও পারচিত। তাঁহার একটি রাজধানী ছিল উজ্জায়নী। 


খন ইত্যদি থাকিত। রাজ 

তলার কোন খরচ লাগত না। জনসাধারণের দৈনান্দন জীবনে সরকার 
কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ কাঁরতেন না। রাজদ্বের পাঁরমাণ খুব সামান্য ছিল। 
শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সন্দির। অপরাধীকে কোনপ্রকারের নির্মম শাস্তি 


চিত্র ৭০ £সমদ্রগ:স্ত বীণা বাজাইতেছেন ৫. 
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দেওয়া হইত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া 
হইত। ব্যবসা-বাণিজ্য তখন খুব বাঁড়য়াছিল। দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা 
ছিল বিয়া বাঁণকগণ সহজেই দেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য কাঁরতে পারত 
তাগ্রলিপ্ত হইতে সমদূদ্রপথেও তখন বাণিজ্য 
চালত। চীন, রোম, সিংহল ইত্যাদি দেশের 
সাঁহত তখন ভারতের যোগাযোগ ছিল। 
বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম কুমারগণ্ুপ্ত রাজা 
হন। তিনি তাঁহার পিতামহ সমমুদ্ৰগমপ্তের 
ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার সময়ই 
হণরা ভারত আক্রমণ করে। ইহার, পর 
হইতেই গুপ্ত. সাম্রাজ্যের গৌরব কামতে 
থাকে। দেশের মধ্যে বিদ্রোহ ও অরাজকতা 
দেখা দেয়। পরবতাঁ রাজগণ দনর্বল ছিলেন। 
তাঁহারা এই সকল অরাজকতা দমন কাঁরতে 
বা বাহিরের শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা == 
কাঁরতে পারেন নাই। পরবর্তী রাজগণ_ চিত্ত ৭৯ : দ্বিতীয় চন্গপ্ত 
স্কন্দগ্‌ুপ্ত, পদরগরপ্ত, দ্বিতীয় কুমার- '' প্রোচীন মুদ্রা হইতে) 
গুপ্ত, বুধগুপ্ত ইত্যাদর আমলে গুপ্ত 
বংশের গৌরব ক্রমে লুপ্ত হর, গুপ্ত সাম্রাজ্যও ভাঙ্গয়া পড়ে। 


ভারতের স্বর্ণ যুগ : 


ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হইয়া থাকে। ইহার 
যথেষ্ট কারণ আছে। গুপ্ত আমলে ভারতের দ্বিতীয় বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হয়। শাসনের দিক দিয়াও গ্রস্ত সম্রাটগণ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । 
ফা-হিয়েন তাঁহাদের শাসনের প্রচুর প্রশংসা কাঁরয়াছেন। সাধারণ লোকের 
অবস্থা ভাল ছিল। অসন্তোষ বাঁলয়া কোন কছ: তাহাদের ছিল না। 

গস্তগণ ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। গপত রাজগণ হিন্দ; হইয়াও অন্য 
ধর্মের প্রীত কোন আঁবচার করেন নাই। 'হন্দুগণ নানা দেব-দেবীর পজা 
করিত। প্রকৃত ধর্মভাব এবং শ্রদ্ধা সহকারে তখন দেব-দেবীর পূজা করা 


. হইত। ওঁ সময়ে ভীন্তবাদ অর্থাৎ ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে উপাসনার 


পদ্ধাত প্রচলিত হয়। হিন্দুধৰ্ম তখন প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছিল বটে, 'কন্তু 
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বৌদ্ধধর্মও তখন এক শম্তিশালী ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল ৷ ফা-হিয়েন্‌ বহু 
বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন মঠে হাজার হাজার বৌদ্ধ 
ভিক্ষৰ দেখিতে পান। পাটালপত্রে তিনি সম্রাট অশোকের প্রাসাদ দেখিয়া 
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটালিপাত্রে তান দুইটি বৌদ্ধ মঠ দোখতে 
পান। ইহার একটি ছিল হাঁনযান, অপরাট মহাযান বৌদ্ধদের। এই দুই 
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মঠের মোট ভক্ষ: সংখ্যা প্রায় ছয় সাত শত ছিল। ফা-হয়েন্‌ 1তিন বংসর 
পাটালপনুত্রে থাকিয়া সংস্কৃত 1শাখয়াছলেন। তান পাটালপনুত্রের বৌদ্ধ 
শোভাযাত্রার খুব প্রশংসা কারয়া গ্িরাছেন। সিন্ধু হইতে মথদুরা পর্যন্ত 
অঞ্চলে ফালীহয়েন্‌ বহন বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সকল মঠে তখন হাজার 
হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষ; বাস কাঁরতেন। একমাত্র মথডুরায় [তান কুঁড়াট বড় বৌদ্ধ 
মঠ দেখিতে পান। এই সকল মঠের ভিক্ষ সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। 
ফাণীহয়েন্‌ ভারতবাসগণের পরস্পর ধর্মসহিষুতার. যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া 
গিয়াছেন। 

সংস্কৃত ছিল তখন রাজভাবা। ও সময়ে রাজাদের পৃজ্ঞপোষকতায় 
সংস্কৃত ভাবা এবং সাহিত্য অত্যন্ত উন্নাত লাভ করে। মহাকাঁৰ কালিদাস 
এ সময়ে শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভাত অমর গ্ৰন্থ রচনা করেন। 
কালিদাস ভিন্ন শদদ্রক, বিশাখ দত্ত ইত্যাদি সাহাত্যিকগণও এ সময়ে জন্মিয়া- 
ছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলা, রাজা দুজ্মল্তের কাহিনী 
বার্ণত হইয়াছে। মদ্রারাক্ষস নামক নাটকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে নন্দরাজকে 
পরাজিত কাঁরয়া সিংহাসন লাভ করেন, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। বেদ, রামায়ণ, 


মহাভারত, প্রাণ ইত্যাদি গঃপ্তযগেই পন্্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল 
বলয়া মনে করা হয়। সঙ্গীত এবং চিন্লাশল্পেরও যথেষ্ট উন্নাত এ সময় 
ঘটিয়াছিল। সমনুৰুগমণত নিজে বীণা বাজাইতেছেন, এইরূপ মাদ্রা পাওয়া 
িয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার সঞ্গণতাননরাগের পাঁরচয় পাওয়া যায়। ধাতুনির্মাণ- 
শিল্পও খুব উন্নত হয়। দিল্লার নিকট চন্দ্ররাজের লৌহ-স্তম্ভ ধাতুনির্মণ- 
শিল্পের পাঁরচয় দিতেছে ৷ অজন্তা পাহাড়ের গায়ে উনব্রিশটি গুহা পাওয়া 
গিয়াছে। ইহাদের আঁধকাংশই গ:প্তষগের বলিয়া অনুমান করা হয়। এ 


সকল গ্হার যোলটি প্রাচীরাচ্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধের ম্র্ত, 


বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনার ছাঁব আঁকা হইয়াছে। এই সকল 'চত্রের মধ্যে 
বনি নত 

বিজ্ঞানের দিক দিয়াও গুপ্তযুগ যথেষ্ট উন্নতিলাভ কারয়াছিল। আর্যভট্ট 
ও বলরাহ-মিহির গাঁণতশাস্ত এবং জ্যোতিজ্কাবিদ্যায় পারদর্শাঁ 1ছলেন ৷ 
চাকৎসাশান্দ্ৰের জ্ঞানও এ সময়ে যথেষ্ট বাঁদ্ধ পায়। জন্তু-জানোয়ারের 
শরারের বিভিন্ন অংশ কাটিয়া শরারতত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কারবার চেষ্টা 
এ সময়ে করা হইয়াছে। অস্তাঁচীকৎসাও এ সময়ে করা হইত বাঁলয়া মনে 
করা হয়। আরব এবং গ্রীসদেশের 'চাঁকৎসাশাস্তের উন্নত গদস্তযবগের ভারতীয় 
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ইসে এলদাবেখের যুগের সহিত তুলনা করা হয়। সত্যই ইহা প্রাচীন 


. ভারতের সংবর্ণ যুগ ৷ 


আলোচনা 


ও। সংক্ষেপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল বৰ্ণনা কর। ফা-হয়েন্‌ কে? 
জান বিবরণ হইতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কৈ জানা যা? 
[M.E. 1956, 1960] 
২) গপ্তযকগকে ‘ভারতের ইতিহাসের স্বৰ্ণ যুগ’ বলা হয় কেন? ধ 
২ ' এই প্রসষ্গো গণ্তিযুগের সভ্যতার সংক্ষপ্ত পাঁরচয় দাও। 
+ [M.E. 1955, '61, 68] 
৩ ৷ সমনুদ্রগনপ্তের দিগ্বিজয় ও চারন্ত বৰ্ণনা কর। [M'E. 1984] 


81! সমে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিলেপর পে উন্নতি হিল] 
[M.E. 1959] 


6 দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত উজ্জাঁয়নীরাজ “শকারি বিক্লমাদিত্য কেন, তাহার 
সংক্ষিপ্ত বববরণ দাও ৷ 
ই ও দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্তের কাঁতত্ব বৰ্ণনা কর। সে যুগে যে যে 


৭! টীকা লিখ : | । 
1... ফা-হয়েনং [M.E. 1967] 
৮ । গণণপ্তযগে বিজ্ঞান চর্চায় ও শচীকংসা শাস্মে 

আলোচনা কর। [M.%. 1970] ীকরংপ উন্নত হইয়াছিল, 


॥ 
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